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ভাৱতীয় বাক্রাত বিষয়ক ৱচনাবলী 
আ্রীমুরেন্দ্রনাথ সেন 


সিপাহী দিট্রোহ সাধারণ ইংরাজকে কেবল বিস্মিত ও সচকিত করে 
নাই; তাহার .শ্রহ্ংকরণকেও প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়াছিল। প্রতিক্রিয়া- 
স্বরূপ তাহার মুন জাগিয়।ছিল উগ্ম। এ অনুলস্ধিৎস৷ ৷ বিদ্রোহের কারণ 
জিজ্ঞান্ু ইংরাজের দৃষ্টি নিরপেক্ষ ছিল না। তাহার উদ্মাজ্রনিত অহনুসন্ধিৎসা 
বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্য ও কর্ণ্মপন্থাকে হেয় প্রতিপন্ন করার পথেই চালিত 
হইয়াছিল। প্র“থমিক রচয়িতাদের মধ্যে অনেকেই যে ধৈর্য্য সহকারে 
অনুসন্ধান এবং ০াকরিক তথ্যের সত্ালত) বিচার না করিয়াই বিদ্রোহের 
ইতিহাস লিখিবেন এবং বিদ্রোহের প্রথম বংসর শেষ হইতে ন! হইতেই 
বিদ্রোহ সঙ্বন্ছে অসংখ্য পুত্ডিক! বাজারে ছড়াইয়! পড়িবে ইহাই ছিল 
স্বাভাবিক। লেখকদের অনেকেই স্বেচ্ছায় বেনামে পুস্তিক! রচন। করিলেন । 
তাহাদের মধ্যে কয়েকজন ভারতীয়ও ছিলেন। পুস্তিকা রচয়িতাদের নিজস্ব 
পছন্দসই মতামত ছিল) সেনাবিভাগের সহিত ধাহার। সংশ্লিষ্ট ছিলেন 
ভাহাদের মতে বাংলার সেনাদলে নিয়মানুবপ্টিতার অভাব, অল্পবয়স্ক 
ইউরে।লীঘ্ঘ কর্মচারীদের উদ্ধত আচরণ, এদেশের বিল।সপূর্ণ জীবন- 
যাক্সার প্রতি তাহাদের আসক্তি, ক্ষমতার অত্যধিক কেন্দ্রীকরণ 
ইত্যাদি ছিল বিদ্রোহের কারণ । সৈনিক কর্মচারীরা সকলেই যে এই 


২ ইতিহাস 
মত পোষন করিতেন তাহা নহে । বাংলার ও বোশ্বাইয়ের সেনা 
বিভাগের কন্ধ্নচারীদের মধ্যে বিদ্রোহের কারণ লইয়া মতভেদ ছিল। 
রচয়িতাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ইভান্জেলিস্ট,। ইভান্জেলিস্স 
শুধু পেশাদার মিশনারীদের মধ্যেই সীমাবন্ধ ছিল না। কোম্পানীর সামরিক 
ও বেসামরিক কর্মচারীদের অনেকেই ছিলেন ইভানজেলিস্ট। তাহাদের 
মতে সরকারের নান্ডিক্যই ছিল বিদ্রোহের প্রধান কারণ । “ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
যাহারা অস্বীকার করিয়াভে তাহাদের উপরই আহার কোপদৃষ্টি পতিত 
হইয়াছে" এই বাণী ত্তাহারা প্রাচীন নবীদের মত ধর্শপ্রচারকের বেদী ও 
বক্কৃতামঞ্চ হইতে প্রচার করিতে লাগিলেন । অস্তেরা সরকারের সর্বধগ্রাশী 
চরম ব্যবসাদারী নীতিকেই দায়ী করিলেন । রচয়িতাদের মধ্যে বাহার, 
ছিলেন রাজনীতিবিদ তাহার! চররমপন্থীদের উপর দোষারোপ করিলেন । 
তাহাদের মতে এই চরমপন্থীরা এদেশে অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করিয়া 
নূতন নীতি প্রবর্তনের চেষ্টা করিগাহছিলেন। ভারতীয় রচয়িতাদের 
মধ্যে কাহারও কাহারও এই অভিযোগ ছিল যে ইংরা,জরা এদেশের 
পরম্পরাগত ভাবধারার সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখ্য়। াহাদের নীতি 
পরিচালনা করেন নাই । 

প্রতোক দেশে প্রত্যেক যুগেই রাষ্ট্রবিপর্য্যয়ের সময পুভ্ভিকা র€য়িতারা 
বিপর্ষ্যয়ের কারণ অন্ুসঙ্ধান ও তাহ! নিবারণের উপায় নির্ধারণ লইয়। ব্যস্ত 
থাকেন । সিপাহী বিদ্রোহের ব্যাপারেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই । 
১৮৫৭ সালে যে পুন্ডিক। সবধাধিক প্রচার লাভ ও চাঞ্চলোর স্মৃ্টি করিয়াছিল 
তাহা হইতেছে 1179 Red Pamphlet. The Red Pampblet-ex 
রচ্সিত1 নিজেকে সার চালস্‌ নেপিয়ারের আন্ঞাধীন কর্পচারী রূপে বর্ণনা 
করিয়াছেন । তাহার পুস্তিকা নেপিয়ার ও এলেনবরাকে উৎসর্গ করিয়াছেন। 
যাহা হউক তাহার আসল পরিচয় গোপন ছিল না। কর্ণেল জি, বি, 
ম্যালেসন ছিলেন খ]াতনাম। এঁতিহাসিক । তিনি বেনামে ডালহৌসি ও 
ভাঁহার অন্গুগ্রহভাজলদের তীত্র সমালোচনা করিয়াছিলেন, ক্যানিং ও ঠাহায়্ 
উপদেষ্টাদেরও রেহাই দেন লাই। তাহার পুক্তিকা দুই অংশে প্রকাশিত 
হইয়াছিল, প্রথম ভাগ ১৮৫৭ সালে ও দ্বিতীয় ভাগ তাহার পর বহসর । 
কদাচিৎ কোন লেখককে একটি ক্ষুদ্র পুর্তিকার কোন জটিল বিবয়ের চূড়ান্ত 


* লণ্ডনে উ্রতিহ!সিক সম্মেলনের অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধের যর্স্থাচুবাদ | 


ভারতীয় বিদ্রোহ বিবয়ক রচলাবঙ্গা ৩ 
আলোচন! করিতে দেখ! হয়। মাালেসন ভাতার পূন্ডিকায় সেই সময়ে 
প্রাপ্ত বিদ্রোহ সঙ্গন্ধে যাবতীয় তপা সঙ্গিবেশিত করিয়াছিলেন। 
- যাহ! হউক, আবেগের বশে ম্যালেসন এতিহাসিক গবেষণার সকল নিয়ন- 
কাহ্ছনই ভঙ্গ করিয়াছিললেন। তাহার কৃত ক্যানিং ও বাচের নিন্দা অসঙ্গত 
হলেও অপ্রত্যাশিত লতে। সাধারণ পাঠক ভাঙার নিকট হইতে 
চূড়াস্ত সিদ্ধান্ত ত বটেই অন্ততপক্ষে নিল তথ্য আশা করিয়াছিল 
ম্যালেসন প্রচলিত সকল কাহিনীই সত্য বলিয়! (বিবেচনা কিয়! লিংজপ্র 
প্রতি অতিশয় অবিচার করিয়াছেন । সাভার রচিত ধন্দুপন্থ নানার কাহিনীতে 
তাহার সহজ বিশ্ব।সপরত! ও তথ্য নির্বাচনে অসাবধানতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ 
পাওয়া যায় । তিনি বলিয়াছেন ধন্দুপন্য সুবাদার রামচন্দ্র পন্থে পুত্র । 
এ স্কুল মার্ছজনীয় কারণ রামচন্দ্রের পুত্র নারায়ণরাও এর আর এক নান 
ছিল নানা । 'বাজি রাও লালাকে কখনও দত্তক নেন নাই’, "নানা ইংরাজি 
পড়িতে ও লিশিতে পারিতেন', “জ্রাল দলিলের সাহাযো তিনি বাজি রাও 
এর সম্পন্তি অধিকার করিয়াছিলেন ইত্যাদি ভ15ার উক্তিগুলি সম্পূর্ণ 
ভিত্তিহীন । ম্যালেসন সে সময় কলিকাতায় ছিলেন বলিয়া সঠিক খবর 
জানিতেন না এরূপ ওজর এহ নহে । কলিকাতায় তখন এমন অনেকেই 
ছিলেন যাদের নিকট নান! সাহেব সম্বন্ধে আসল তথ্য অধিদিত ছিলনা। 
অপর এককন খ্যাতলাম। ব্যক্তি স্বীয় বন্ধুদের ও তাহাদের 
মারফৎ ব্রিটিশ জনসাধারণের নিকট বিদ্রোহের সংবাদ পরিবেশন 
করিয়াছিলেন । তিনি হইতেছেন রেভারেণ্ড ডঃ আলেকজাগডার ডাক, 
প্রচলিত অর্থে ডাফ, পুত্ডিকা রচয়িতা ছিলেন লা। ডঃ টুইডিকে লিখিত 
চ্রাহার পত্র সমূহ প্রচার পত্রের কাজ করিয়াছিল। এই পত্রাবলী যথাসময়ে 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় এবং পরে গ্রস্থাকারে মুদ্রিত হয়। ডাফ, 
সাধুচরিত্রের লোক ছিলেন । তিনি যাহা অসত্য বলিয়া জানিতেন তাহা 
লোকসমাজে প্রচার করিতেন লা । ডাকের পুত্র বিদ্রোহের সময় বিপজ্জনক 
স্থানে ছিলেন । সুতরাং পুত্রের জচ্চ পিতার উদ্বেগ, সুপ্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্র 
বিরুদ্ধে সশগ্র বিদ্রোহের প্রতি তাহার মত একজন ইংরাজের বিরুদ্ধ 
মনোভাব, স্বধশ্মীদের উপর অত্যাচার দর্শনে উদ্মা, সব্বশেষে খ্রীষ্টধর্শ্ম প্রচার 
ব্যপারে লরকারের ওদাসীস্ ইত্যাদি চিন্ত! ডাকের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ করিয়া 
ছিল?) তিনি প্রচলিত সংবাদ সমূহের কোনটি সত্য কোনটি মিথ্যা তাহ) 
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বিচার না করিয়াই সেগুলি সরলতাবে বিদ্রোহ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য সমাচার 
হিসাবে বন্ধুদের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন । ফল দাড়াইয়াছিল এই যে 
১৮৫৯ সালে, I'he Indian Robelliov, its Causes and Results 
প্রকাশিত হইবার ঠিক এক বৎসর পরেই এডওয়ার্ড লেকি kictions 
connected with the Indian Outbreak of 1557 লামক গ্রন্থে 
ডাফের ভ্রান্ত ধারণাগুলি প্রকাশ করিতে বাধ্য হন। অথচ ভারতীয় 
জনমতের সহিত ডাফের ঘনিষ্ট পরিচয় ছিল; তিনি যেভাবে বিদেশী 
শাসকের প্রতি এদেশ্ীদের মনোভাব পর্য্যালে!চনা করিয়াছিলেন তাহ! 
সর্ব্বাশে প্রশংসনীয়। 

সিপাহী বিদ্রোহের অএাগতির সঙ্গে সঙ্গেই স্বদেশে ( ইংলণ্ডে ) বিদ্রোহ 
সম্পর্কে খাটি খবরের চাহিদা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইল । কিছুটা এই চাহিদা 
মিটাইবার জন্য এবং কিছুটা ইংরাজের দিনপঞ্জী লেখার মজ্জাগত 
অভ্যাসের জন্ত বিদ্রোহ বিষয়ক অসংখ্য গ্রন্থ ও পুত্ডিকার কষ্ট হইল । 
এই রচনাবলীকে তিনভাগে ভাগ করা যায়--৫১) সামরিক ও 
বেসামরিক কর্ণ্মচারীদের জীবন স্বৃতি, (২) আত্মীয় ও বন্ধুদের নিকট লিখিত 
এই সকল কর্মচারীদের পত্রাবলী এবং (£) তাহাদের, বিশেষতঃ লক্ষৌতে 
অবরুদ্ধ ব্যক্তিদের, দিনপঞ্জী। ইহ! ব্যতীত একটি সম্পুণ ভিন্ন প্রকারের 
শ্রন্থ আমাদের লজরে পড়ে, ইহার সকল অংশ ইতিহাসের দিক দিয়া সমান 
মূল্যবান নছে। The Annals of the Indian Rebcllion ১৮৫৯ 
সালে মাসিক সংখ্যায় প্রকাশিত হুইয়াছিল। ( ১৮৫৯ সালের মে হইতে 
নভেম্বর পর্য্যন্ত ঠিক প্রতিমাসেই বাহির হইত, পরে ইহা এক মাসের 
অধিক দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে প্রকাশিত হয়)। এই মাসিক সংখ্যাগুলিতে 
পার্লামেন্টের কার্য/বিবরণী, সরকারী নজিরপত্র ও সমসাময়িক সংবাদপত্র 
হইতে সংগৃহীত তথ্যই পাঠকবর্গের সম্মথে উপস্থাপিত কর! হইয়াছিল ; 
কোন সম্পদকীয় মন্তব্য ছিল না। বিদ্রোহের ধারাবাহিক বিবরণ 
সন্নিবেশিত করারও কোন প্রয়াস ছিল না। সংগৃহীত সকল তথ্যের 
মুল্য সমান নহে। কিন্ত এই 4১50515-এ এমন বহু বিবরণ সঙ্গিবেশিত 
হইয়াছে ঘাহা বর্তমানে সহজলভ্য নহে । ডেলাফস কৃত কানপুর অবরোধ ও 
হত্যাকাণ্ডের বিবরণ সর্বপ্রথম অধুনা! অপ্রচলিত এক সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হয়। এAun৷l৪এ এই বিবরণ রক্ষিত আছে। প্রফেসর রামচন্দ্রের 
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দিল্লী হইতে পলায়নের বিবরণ, মুন্সী মোহনলালের পলায়নের কা[হুলী 
এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু খাঁটি তথ্যের সহিত এমন অনেক 
বৰ্ণন! মিশান আছে যাহ। অব্যবহ্াধ্য বলিয়া বাদ দেওয়। উচিত । প্রকৃত 
এতিহাপিক গ্রন্থের মুল্য নির্দ্ধারণে সাহায্য করিলেও 41১7017 গএন্থটিকে 
ইতিহাস বল! চলে লা। 

১৮৭৮-৫৯ সালে বিদ্রোহের কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রকাশিত 
হইঝাছিল। তাহাদের পূর্ণ তাদিকা দেওয়া সম্ভব নহে; প্রয়োজনও 
লাই। দিল্লী গেজেটের এক সূতপূর্ব্ব সম্পাদক রচিত 110০ Indian 
Mutiny গ্রন্থটির ১৮৫৮ সালে তিনটি সংস্করণ বাহির হর ॥ ম্যালেসনের 
মত সুপণ্ডিত ও খ্াতলান। এতিহাসিক যখন সকল সতর্কতা জলাঞ্জলি 
দিয়া জনশ্রুতিকেও ইতিহাসের মর্ধ্যাদা দিলেন তখন অজ্ঞাতলাম) 
লেখকর! এ বিঘয়ে অধিকতর সাবধান হইবেন তাহ! প্রত্যাশ! করা 
ভূল ॥। যেসকল বিকারগ্রন্ত পাঠক ন্বশংল হত্যাকাণ্ডের গল্প পড়িয়া 
আনন্দ পাইতেন, এই শ্রেণীর লেখকরা তাহাদের জন্য নানাপ্রকার 
ভয়াবহ কাহিনীর অবতারণা করিলেন। প্রাগুক্ত সম্পাদক যথার্থই 
লিখিলেন যে স্তাগডাল” নানাসাহেবকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। 
প্রথমে নানার দেহ পেরেকের সাহায্যে ভূমিতে আবদ্ধ করিয়া তাহার 
নাক, দ্বই কান এবং হাত ও পায়ের আঙ্গুল কাটিয়া ফেলা হুইল। 
পরদিনও তাহার দেহের উপর এইক্প অত্যাচার চালান হইল, অবশেষে 
স্বত্যু আসিয়া হতভাগাকে অবর্ণনীয় যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি দিল। 
The 1১০০৮ in India এবং Narrative of the Indian Revolt 
প্রভৃতি বেনামা রচনায় এইরূপ ও ইহা অপেক্ষা অধিক ভয়াবহ কাহিনী 
সঙ্গিবেশিত আছে । 

স্মৃতিকথাগুলি অধিকতর নির্ভরযোগ্য ; কারণ অধিকাংশ ক্ষেত 
এগুলিতে লেখকের শ্বীয় অভিজ্ঞতার কথাই বগিত হইয়াছে 1 সামরিক 
কর্মচারীদের অবসর সময় রচিত যুক্ধবিএহের সংক্ষিপ্ত বিবরণগুলি 
তদানীন্তন মানসিক অবস্থার উপর আলোক সম্পাভ করে। তাজাদের 
কেহ কেহ সমসামায়ক আবেগ ও উত্তেজনার উর্দ্ধে উঠিয়া বিদ্রোহের 
ঘঘটনাগুলিকে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখিবার চেষ্টা করিয়/ছেল। 
বুদাওনের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ছিলেন উইলিযম এড ওয়ার্ডস ; তিনি 
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পরবর্তীকালে বারাণসীর আদালতের বিচারপতি হুইঘাছিলেল। তাঁহার 
সহকম্থীদ্দের মত তিনিও স্বীয় কন্মস্থান ত্যাগ করিয়া নিরাপদ স্থানে 
পলাইতে বাধ্য হুইয়াছিলেন। তিনি বুদাওন হুইতে ফতেগড় ও তথা 
হইতে ধরমপুরের দুর্গ অবধি ভাহার পল্ায়নের বিচিত্র বিবরণ লিপিবন্ধ 
করিয়! গিযাছেন । ধরুমপুরের ছৃর্গে ছিল ইংরাজছের প্রতি মিত্র 
ভাবাপদ্জ জমিদার হরদেও বকুদ্‌এর বাস ৷ তাহার আহুপত্য ও সহযোগিতার 
আন্ত পরবন্তিকালে তাহাকে পূুরস্কারন্বক্ূপ জমি ও রাজ! উপাধি দান 
করা হয় । Porsunal Adventures During Indian Rebellion 
নামক এন্থে এড ওয়ার্ডদ্‌ লিবিয়াছেন যে কোম্পানীর শাসন ভাঙ্গিয়া 
পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন দলের মধ্যে দ্রদ্ব ও 
বিবাদ নৃতল করিয়া আরম্ড হইয়াছিল । ফতেগড়ের পথে বিপক্ষ দলের 
জন্য অপেক্ষমান বন্ধ সশস্ গ্রামবাসীর দল তাহার নজরে পড়িয়াছিল। 
তাহারা পলায়নরত ম্যাজিষ্টরেটের উপর কোনরূপ উৎসপীড়ন করে নাই, 
বরং তাহাকে প্রয়োজনীয় সকল সংবাদ দিয়াছিল। ইংরাজদের 
সাহায্য করিতে যাইয়া! জমিদারগণ যে সকল বাধা বিপত্তির সম্মুখীন 
হইয়াছিলেন ঘটনা প্রসঙ্গে বুদাওনের ম্যাজিট্রেট তাহার উল্লেখ করিয়াছেন । 
প্রবল বিস্তোহী দলের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন এরূপ শক্তি হরদেও 
বক্লূএর হিল না। স্বৃতরাং তিনি অতিথিদের এক দুর্গম জন্গাভূমিতে 
পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন । এদেশের গ্রামাঞ্চলেও সাধারণতঃ যেটুকু 
স্থখ সুবিধ! পাওয়া যায় সেই জলাভূমিতে সেটুকু পাইবারও উপায় 
ছিল লা। যে সকল জমিদার বিপদের আশঙ্কায় নিজ আবাসে পলায়ন্রত 
ইংরাত্রদের আশ্রয় দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন তাহাদের সাধুত! 
সম্বন্ধে অনেকেই প্রশ্ন করিয়াছিলেন । এডওয়ার্ডম্‌-এর স্বীয় অভিজ্ঞতা 
হইতেই বুঝা যায় যে আপাতদৃষ্টিতে সমবেদনাশৃষ্ক জমিদারের! কেবলমাত্র 
আত্মরক্ষার কথ। চিন্তা করিয়াই শরণাগতদের দুর্গম স্থানে প্রেরণ 
করেন নাই। বিশেষ পরিচিতদের মধ্যে প্রচারিত একটি পুস্তিকা 
এডওয়ার্ড স্‌ লিখিয়াছেন যে প্রায় সকল শ্রেণীর ভারতীয়র! বিদ্রোহকে 
জ্ঞাতীয় স্বার্থের জন্য সংগ্রাম বলিয়া মনে করিতেন, সেইনজ্রম্ত তাহাদের 
মধ্যে সিপাহীদের প্রতি গভীর ও সুস্পষ্ট সহানুভূতি এবং বিদেশী ও 
ফ্রেছছ ইরাজের প্রতি বিদ্বেষ দেখ! যাইত। যে সকল এা|মবাসীদের 


ভারতীয় বিদ্রোহ বিষয়ক রচনাবলী চা 
সহিত এডওয়ার্ডস্‌ ছিলেন গাহারা স্পইই এই মত পোমণ করিতেন 
যে “পেশব। ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে বিডোঁহ করিয়া ঠিকই করিয়াচ্ছেল ; 
কেবল স্ত্রী ও শিশুদিগকে নৃশংসভাবে হতা! করাই তাহার পক্ষে অস্যায় 
হইয়াছিল” । 
মথুরার ম্যাজ্রিট্রেট্‌ খর্ণহিল ভাহার গএন্বে_T'l৷০ Personal Adven- 
tures and Expriences of a Magistrnto During the Rise, 
Progress and Suppression of the Indinn Mutiny —দেখাইয়াহেল 
যে বিজ্ে।হের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে মখুরার পারিপার্শ্বে প্রাচীন জমিদার 
বংশের স্তন সম্ততিরা,_য।হার। বহুপূর্কে উত্তরাধিকারস্থত্রে প্রাপ্ত জমিদারী 
হইতে উৎসাদিত হইয়াছিল--তাহাদের পুরাতন অধিকার দাবী করিয়া 
বিড্রোহী হইল । জনৈক কৃষক নিজেকে রাজ! বলিয়া ঘোষণা করিল, 
কিন্ত এই দাবী কাখ্যে পরিণত করিবার মত সামরিক শক্তি তাহার 
ছিল লা। ফলে তাহাকে আগ্রার ঘর্গে বহুদিন বন্দী হয়া 
থাকিতে হইয়াছিল । তাহার জীবন বৃত্তান্ত একাধিক বিষয়েপ্র উপর 
আলোকপাত করে। সামরিক বেসামরিক কর্ণ্মচারীদের মধ্যে মতের 
মিল ছিল লা। পরস্পরের আশ্রিত জনের প্রতি ব্যবহারে তাহাদের 
মতানৈক্য প্রকাশ পাইত। সাধারণ কর্মচারী ধন-দৌলত আহরণেই 
বাস্ত থাকিত। গোয়েন্বা.বিভাৎগর ভার ছিল জনৈক অন্ধের হাতে । 
সরকারী নজ্িরপত্র হইতে জানা যায় যে এই অন্ধ লোকটির অসাধারণ 
কর্মনক্ষত। ছিল। চৌবে ঘনশ্যাম সিং ব্রিটিশের স্বার্থ রক্ষার জঙ্চ যাহা 
করিয়াছিলেন তাহা যথাথই প্রশংসনীয় । পরিশেষে বিদ্রোহীদের হত্রেই 
তিনি প্রাণ হারাণ। শান্তি ও শৃক্ধলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার 
পরিবারবর্গকে পুরস্কার দেওয়া হয় এবং ঠাহার ভ্রাতাকে রাজা উপাধিতে 
ভূষিত করা হয় ॥ 
ওযালেস ডানলপ তাহার Service with the Khakee Rensalah 
গ্রন্থে জাঠ ও প্রজার প্রভৃতি উপজাতিদের মধ্যে সংঘর্ষের একটি বর্ণনা 
দিয়াছেন । তিনি দেখাইয়াছেন যে বিদ্রোহীদের কাখ্যকলাপের জন্য যত ন! 
হউক বিদ্রোহের ফলে যে অরাজকতার সষ্টি হইয়াছিল তাহাতে দেশের 
অভ্যন্তরে শাস্তি ব্যাহত হইয়াছিল সাহারানপুরের ম্যাজিট্রেট ডানডাস 
রবার্টস্‌ ( District Duties During the Revolt in the ২ W. 
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0১7০৮175০০০ ) বান্জারাদের দমনের কথা বিকৃত করিয়াছেন । বান্জারার। 
ব্যবসা করিয়া জীবিক! উপার্জন করিত, উপরস্ত চুরি ডাকাতি করিয়া 
আয় বুদ্ধি করিত। ডানডাস্‌ গুর্খাদের নাসিরি নেজিমেন্টের প্রশংসা 
করিয়াছেন । এই দল সিমলাতে বি্রোহীদের মনে ত্রাসের সঞ্চার 
কারিয়াছিল। 

সাধারণতঃ দেখ! যায় শ্মভিকথাগুলি লেখকের নিজস্ব চিন্তাধারার 
প্রভাব হইতে মুক্ত নহে । থর্নহিল আগ্রার দুর্গের আভ্যভ্তরীণ জীবন 
যাত্রার বণনা দিতে গিয়া ব)ক্তিগত পছন্দ অপছন্দের উর্দ্ধে উঠিতে 
পারেন লাই। রবাটসলের বর্ণনার মধ্যে ভারতীয়দের প্রতি বিদ্বেষের 
আভায পাওয়া যায়! কিন্ত টেলরের লেখার দেখ! যায় যে তিনি 
অকুঠভাবে ম্বপক্ষ সমর্থনে উগ্ডত । পাটনায় বিড্রেহের অবস্থা কিরূপ 
ছিল তাহা জানিতে হইলে টেলর রচিত অসংখ্য পুস্তক অবশ্য পড়া 
প্রয়োজ্জন। কিন্ত সরকার পক্ষে যাহার! তাহার কাধ্য ও নীতির 
সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহাদের লেখাও পড়া উচিত৷ বিদ্রোছের 
সময় যখন ছুই পক্ষেই আবেগ ও উত্তেজল। বৃদ্ধি পাইয়াছিল তখন 
বিদ্রোহীদের হন্তে নিগৃহীত ব্যক্তির! তাহাদের কার্ধ)কলাপ ক্ষমার চক্ষে 
দেখিবেন বা স্থিরমদ্ভিক্ষে তাহার স্যায় অস্যায়ের বিচার করিবেন 
ইহ। প্রত্যাশ। করাই ভুল । অপর পক্ষে যেহেতু ওয়াহাবিরা দশবৎসর 
পরে রাজপ্রোহী হইয়াছিল, সেহেতু তাহারা ১৮৫৭ সালেও বিদ্রোহী 
হইতে মনস্থ করিয়াছিল এরূপ মনে করাও যৌক্তিক নহে । 

উত্তেজনা যখন ক্রমে প্রশমিত হইল এবং প্রতিহিংসান্ূচক ধ্বনি 
আর আলা যাইত না তখন কর্ম্ম হইতে অবসরপ্রাপ্ত শেরার সিপাহী 
বিদ্রোহের ইতিহাস রচন! করেন। বান্দাতে তিনি ভারতীয়দের নিকট 
যে সদাশয় ব্যবহার পাইয়াছিলেন তাহা অকপটে স্বীকার করিয়াডেন। 
ফতেপুরের বিজ্রোহকে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করিয়াছেন ॥ তিনি 
ছিকমাতুল্লাকে জানিতেন। জনগণ যে তাহাকেই টুকার্‌-এর হত)াকারী 
বলিয়া সাব্যস্ড করিয়াছিল তাহা তিনি অবগত ছিলেন ॥ শেরার্-এর মতে 
সন্ধল্প করিয়া কিছু করিবার মত মানলিক দৃঢ়তা! ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হিকমাতুল্লার 
ছিল না। লেবার লিখিয়াছেন _“আমি তার বিচারের সময় উপস্থিত 
ছিলাম । তাহার ভীরু আচরণ দেখিযা ও সাঙ্গীদের উক্তি শুনিয়া 
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তাহার পক্ষে ত্রিটিশ বিরোধী কার্যাকলাপে বিশিষ্ট অংশ এহণ কর। একরূপ 
অপস্তব বলিয়াই আমার মনে হইয়াছিল)” বিছ্রো যখন চরমে 
উঠিয়াছিল তখনও শেরার সাচার স্থৈধয হারান নাই । নালা সাহেবের 
বিরুদ্ধে যখন প্রায় প্রাত্যেক ইংরাঞ্জই খড়গহত্ড তইয়।ছিল সে সময়েও 
বিদ্রে।হের পুবের্ধ বিদ্রোহীদের সহিত নানার খড়যগ্রের কোন প্রমাণই 
শেরার বিশ্বাসযোগ্য বলিয়। মনে করেন নাই ॥ 

সুধু যে ম্যাজিট্রেটগণ বিদ্রোহ বিষয়ক রচনাবলীর স্থষ্টি করিয়াছিলেন 
তাহ! নহে । স্মৃতি কথ। রচনায় সম্্ান্ত মছিলাদেরও অবদান আছে। মিসেস্‌ 
প্যাঙ্গেট ও নিসেস্‌ ছুবাবূলের স্বামীরা সৈচ্৮ বিভাগে কাজ করিতেন। 
তাই সৈন্য শিবিরে জ্রীবনযাত্র। ও যুদ্ধ বিগ্রহ সম্পর্কে ভাহাদের ব্যাক্তিগত 
অভিজ্ঞতা ছিল। মিসেস কুপ্যাণ্ড এক পাত্রীর পত্নী । বিদ্রোহের 
প্রারস্তে তিনি ছিলেন গোয়ালিয়রে । কাহার স্বামী তাঁহাকে নিরাপদ স্থানে 
যাইবার জন্য অনুরোধ করা সত্বেও তিনি স্বামীকে একা ফেলিয়া 
যাইতে সম্মত হন নাই । বিদ্রোহীরা বিন। উৎপীডলে মহিলাদের 
গোয়ালিয়র ত্যাগ করিতে দিয়াছিল। পুরুষদের মধ্যে যাহাকে হাতের 
নিকটে পাইয়াছিল তাহাকে হত্যা করিয়াছিল । মিসেস কুপল্যাণ্ড 
গোয়ালিয়র হইতে তাহার পলায়নের কাহিনীতে জনৈক বিশ্বস্ত ভৃত্য 
কিভাবে তাহার ও তাহার স্বামীর জীবন রক্ষা করিয়াছিল তাহ। বর্ণনা 
করিয়াছেন । 

প্রথম হইতেই ইংরার্জদের মনে বদ্ধমূল ধারণা হইরাছিল থে তাহার! 
মহৎ উদ্দেশ্য লইয়াই সিপাহীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে এবং ইহার 
পশ্চাতে ঈশ্বরের অন্মমোদল রহিয়াছে । এই বিশ্বাসই ঘোর বিপদেও 
তাহাদের বিচলিত হইতে দেয় নাই । জে, ই, ভবলু, রটন্‌ ফৌজের সহিত 
দিল্লীতে উপস্থিত ছিলেন । ১৮৫৮ সালে তাহার 01957915177 Narrative 
uF the Siege of Delhi নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। রটন্‌ যথার্থই 
বিশ্বাস করিতেন ঘে সিপাহীদের সহিত যুদ্ধ ছইটি পরস্পয্ন বিপরীত 
নীতির মধ্যে সংগ্রাম, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সংঘর্ষ । বিদ্রোহীরা যুদ্ধ 
পরিচালনায় বিষম ভুল করিয়া বসিলেই খৃষ্টান ইংরাজ মনে করিতেন 
যে ঈশ্বরের ইঙ্গিতেই এরূপ ঘটিয়াছে। তাহার মতে সিপাহীদের সহিত 
আপোষ মীমাংসা ছিল নিরর্থক । এইরূপ অবস্থায় সিপাহীদের বিরুদ্ধে 
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যে কোন নীতি সমর্থন যোগা বলিয়। বিবেচিত হইত । পাঞ্জী কটন 
বেরপ আবেগশ্বগ ভাবে আহত ও বন্দী সিপাহীদের এবং শিবির্ল্থ 
ভারতীয় অনু5রদের হত্যার কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে সংগ্রামের 
আসল নপটি ফুটিঘাছে । রটন লিখিযাছেন যুদ্ধে বন্দী শত্রুকে জীবন 
দান করিবার বা শক্রহস্তে জাধনরক্ষা হইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল লা। 
তাই হারা শক্র পক্ষের ৮ জল আহত গোলন্দাজ্রকে হত্যা করিয়া 
তাহাদের মৃতদেহ দৃক্ক্ষেত্রে ফেলিয়া আসিতে বাধ্য ছইয়াছিলেন। “অল্প 
সংখ্যক সিপাহী বন্দী হইল ; তাহাদের বিচার করিয়া ফালি দেওয়া 
হইল। বিদ্রোহীদের পক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হওয়াই ছিল ইছ। অপেক্ষা 
শতগুণ সোয ৷” ১০শে জুন তারিখে এই ঘটনা ঘটিয়াডিল। এই 
ভাই শিবিরস্থ একদল ভারতীয় অহুচরকে কয়েকজন ক্রোধোন্মত্ত 
ইউরোলীয় সৈনিক হত্যা করিল। এই ঘটনা সম্পর্কে রটন্‌ এটকপ 
মন্তব্য করিয়াছেন--“আমার স্মরণ আছে কতৃপক্ষের! এই ব্যাপারে 
অত্যন্ত বিচলিত তইয়াছিলেন; বিচলিত হওয়া তাহাদের পক্ষে খুবই 
স্বাভাবিক, যেহেতু যথেষ্ট কারণ ব্যতীত একজনের প্রাণ হরণ কোন 
মতেই সমর্থন ঘোগা নহে । শিবিরে হঠাৎ শত্রুর আবির্ভাবে ইউরোপীয় 
টললিকেরা এমন তততম্ব হু্য়াছিল যে কে শত্রু কে মিত্র এ বোধ 
তাচ্াাদের ছিল না? স্মতরাং তাহাদের এ অপরাধ মার্জ্জনীয় । ইহা 
হইল যুদ্ধকালীন একটি ছুর্ঘটনা ; এ কাজ্জ নিন্দনীয় হইলেও ইহা 
শোধরাই'বার কোন উপায় ছিল না।” রটনের হ্যায় কেন, ত্রাউনও 
বিদ্রোহের সময় দিল্লীর অবস্থা বণনা করিয়াছেন । তাছার এ্রান্থ 
The Punjab and Delbi in 1857 ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয় ; 
গ্রন্থটির বিভিন্ন অধ্যায় Blackw০০৭ 19£82805 তিনবৎসর পূর্ব্যেই 
মুদ্রিত ছইয়াছিল। উংরাজেরা যে সাধু উদ্দেশ্য লইয়। সিপাহীদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করিতেছিল সে বিষয়ে কেভ. ত্রাউনের কোন সন্দেহ ছিল ন1। 
তথাপি সিপাহীদের নৃশংস আচরণের অমূলক কাছিনীর অবতারণা 
করিয়া! তিনি তাহার বিবরণকে ভারাক্রাস্ত করিয়া তুলেন নাই । শিক্ষিত 
সামরিক কর্শ্চায়ীদের অনেকেই এই সকল জনশ্রুতি বিশ্বাস করিতেন । 
বিশপ উইলবার ফোসের পুত্র স্বদেশে আত্মীয়দের নিকট যুটস্ড তৈলে 
শিশুদের সিদ্ধ করার কাতিনী লিখিয়া পাঠাইয়াছিজেন । 
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ইংরাজেরা যে পত্র আদান প্রদান করিতে ভালঝাসেন তাহা কিথ, ইয়ঙ্গ 
ও হ্াডে গ্রেটঙেডে-এর পত্রাবলী পর্যালোচনা করিলেই বুঝা যাম্ম । কি, 
ইয়ঙ্গ, লিশিত ])০]॥i-18357 বিদ্রোহের বছুপরে প্রকাশিত তঠয়াছিল | 
প্রেউভেড এর পত্রসমূহ ভাতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই প্রকাশিত হয়) 
এই ছুইজন উচ্চপদস্থ কর্ম্রচানী__-একজন জঙ্ত. এডভোকেট জেনারেল 
অন্থাজন গবর্ণর জেনারেলের প্রতিনিধি- -লিজ নিক্ম কঠোর কর্তব্য সম্পাদনে 
বাত্ত খাকা সত্বেও দিনের পর দিন শিবিরে বপিয়। তাহাদের পত্নীদের 
নিকট লিখিত পত্রে দিল্লী ও অন্যান্য অঞ্চলের সংবাদ পাঠাইয়! ছিলেন । 
এই পত্ৰসমূহ ভবিষ্যতে মুদ্রিত হইবে এরূপ অভিপ্রায় তাহাদের ডিল না। 
তাহ নিজ্ঞ লিজ পত্রে সহকশ্মিগণ সম্পর্কে তাহাদের অভিমত সরলভাবে 
বাক করিগাছিলেল। পান্ধে গোপনীয় “কোন সরকারা তথ্য প্রকাশ 
হইয়। পড়ে, পাঞ্ছে পত্রে তু:সংবাদ পাইয়া তাহার স্ত্রী ভীত ভইর। 
পড়েন বা লিমলাতে চাঞ্চল্যের স্ত্টি হয় সেইজন্য কিখ, পত্র লিখিবার 
সময় সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। সার হেনরী লরেন্সের মৃত্যু 
সংবাদ ও কানপুরের হত্যাকাণ্ডের খবর জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত 
না হওয়া পর্যন্ত কিথ, তাহার পত্রীকে এ বিষয়ে কিছু লেখেন নাই । 
হার্ডে গ্রেটহেড কিখের মত অত সতর্ক ছিলেন লা । কি. বা £গ্রটহেড, 
কেহুই প্র“ত্যক ইংরাজই যে লায়কোচিত সদ্গুপের অধিকারী তাহা ধনে 
করিতেন না। 

এই পত্রসমূহ পাঠে পাঠকের মনে তৎকালীন বিটিশ লেনাবাসের 
বৈচিত্ত্যপূর্ণ জীবনঘাত্রার একটি ছবি ফুটিয়া উঠে। কোথাও দেখা যায় 
যুদ্ধ পরিচালনার ভার নিয়ন্থ কর্মচারীর উপর শ্রন্ত করায় উর্দ্ধতন 
কর্ণ্বচারীর! আপনাকে উপেক্ষিত ও অপমান্তি বোধে নিজ্ঞ শিবিরে 
অপ্রসন্রমুখে থাকিয়া অবশেষে বৃদ্ধক্ষেত্র হইতে বিদায় লষ্টতেছে; 
কোথাও বা 'শক্রদলে ভাঙ্গন ধরিয়াছে' গুপ্যচরের নিকট এই সংবাদ 
পাইয়া সকলেই খুব উল্লসিত : আবাত্র কোথাও বা 'সাহাযাকারী সৈগ্ 
আসিতেছে’ এই অমূলক সংবাদ প্রচারিত হইয়! সকলের মনে আম্মার 
সঞ্চার করিয়াছে । পত্রগুলি শ্রেষ্ঠ আকরিক উপাদান সে বিষয়ে কোনও 
সন্দেহ নাই । কিন্তু সেই হিলাবে পত্রগুলি ব্যবহার করার সময় জনশ্রুতি 
ততে সত্যবটনাকে বাছিয়া লইতে হৃইবে। স্ততঃ জেনারেল হাভলকের 


১২ ইতিহাস 
অধীনে কাধ্যরত জনৈক অল্পবয়স্ক কর্মচারী সর্বপ্রথম এ সম্পর্কে সাবধান 
বাণী শুনাইয়াছিলেন। তাহার চিঠিপত্র ১৮৯৪ সালে এমম্থকারে প্রকাশিত 
হয় । ( Wath llavoluck trom Allahabad to Luckuow ) 
লেঃ আম তাহার পত্ীকে লিখিয়াছেন, “সকল সংবাদহ এমন কি 
আমি লিখিয়া পাঠাইলেও, সব্বাংশে বিশ্বাস করিও না, কারণ শিবিরে 
লোকমুখে প্রত্যেক সংবাদই স্বভাবত অতিরঞ্জিত হইয়! থাকে ।” 

আমরা ইতিহাস বলিতে যাহ! বুঝি সে অর্থে পত্রাবল! ইতিহাস 
নহে ॥ সুতরাং ত্তাহারা যে পরোক্ষভাবে ইতিহাস রচন। করিতেছেন সে 
বোধ পত্রলেখকদেদ ছিলনা । টমসন ও শেফার্ড ছইঞার কর্তৃক কানপুর 
দুর্গের গড় রক্ষার কাহিনী বর্ন! করিয়ান্ধেন। লদীবক্ষে যে হত্যাকাণ্ড 
সংঘটিত হটয়াছিল তাহাতে মাত্র ৪ জন ইংরাজ প্রাণ লই পলাইয়!- 
ছিলেল। টমসন তাহাদের মধ্যে একজন। শেফার্ড, হর্গপতনেন্র তিন 
দিন পূর্বেই গড় ত্যাগ ঝরিয়! চলিয়! গিয়াছিলেন। ডেল!ফস্‌ টমসনের 
সহিত এ স্থানে উপশ্থিত ছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম কানপুরের অবরোধ, 
অবরুদ্ধদের আ্মলমর্পণ এবং তাহাদের হত্যার বিবরণ লিপিবন্ধ করিয়া 
যান। তাহার বিবরণ ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত । ইহাদের কাহারও স্মারকলিপি 
ছিল না, সম্পূর্ণ স্মৃতি হইতে ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। নিন্দার 
হাত হইতে মৃত সহকন্মাদের শ্মতি রক্ষা করা তাহার কর্তব্য 
ইহ! টমসন স্পষ্ট জানাইয়া দেন। টমসন ও শেক্ষার্ড, কৃত 
বিবরণ হৃইটীর মধ্যে পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক । প্রসঙ্গক্রমে রসদ 
সম্পর্কে দুইজনের উক্তির পার্থক্য উল্লেখ কর! যাইতে পানে । 
শেক্ষার্ডের মতে তাহার শিবির ত্যাগের দিনও ( ২৪শে জুন ) প্রায় 
১৫ দিনের রসদ মজুত ছিল। টমসন ইহা নিশ্চিত জানিতেল “যে 
দুর্গের রক্ষিবাহিনী অর্জাশনে ছিল এবং সেই হারে চলিলেও যেদিন 
হুইলার শক্র হন্তে আত্মসমর্পণ করেন ফ্রেদিন হইতে তিন চার দিনের 
বেশী চলিবার মত রসদ ছিল না। শেফার্ড ছিলেন কেরাদী; তাহার 
পক্ষে রসদ সম্পর্কে সঠিক হিসাব রাখা সম্ভব নয় । 

যে অমিত বিক্ৰমে অবরুদ্ধ সেনাবাহিনী শত্রুর আক্রমণে বাধ! 
দিয়াছিল তাহার কাছিনী লইক্লা মহাকাব্য রচন। করা চলে। সার 
জর্জ ট্রেভেলিয়ান ১৮৯৯ সালে গন্ধে এইরূপ একটি মহাকাব্য রচনা করেন ॥ 
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ট্রেভেলিয়ান যে সময়ে গ্রন্থ (0:5%771১:০) রচনা করেন সে সময়ে সকল 
আবেগ ও উত্তেজল! স্বাস পাইবে এবং ইংরাজ এ্রতিহাসিক জ্রাত্যাভিমান 
ত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষভাবে ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিবেন ইচাই হইল 
স্বাভাবিক । ২৭শে জুন যে হত্যাকাণ্ড অনুষ্টিত হয় তাহা হইতে 
ডারজল প্রাণ লইয়া! পলাইয়াছিল। কিন্ত ১৫৪ জুন লরমেধ যজ্ঞের 
কাহিনী বিবৃত করিবার জন্য বন্দীদের মধ্যে একজনও জীবিত ছিল লা। 
সার জর্জ তাহার অনন্থকরণীয় রচনা নৈপুণ্য এবং সজীব কল্পলার সাহায্যে 
তুচ্ছ ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া এমন এক ভয়াবহ কাহিনীর স্ষ্টি 
করিয়াছেন যাহ! নৃশংসতার অতিবড় নিষ্চরতার কাহিনীকেও ছাড়াইয়া 
গিয়াছে । তথাকথিত নানকটাদের ডায়েরীতে যাহা আছে তাহাই সত্য 
এই বিশ্বাসে তিনি উহার উপর নির্ভর করিয়! ইতিহাস রুচনা করিয়াছেন । 
সার জন কে’ লানকটাদকে স্বাম্ষী হিসাবে বিশ্বাসের অযোগা বলিয়া 
মনে করিলেও, সার জর্জ তাহার পূর্বজীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান কর! 
প্রয়োজন মনে করেন লাই। দিনপঞ্জীর রচন। পদ্ধতিতেই লেখকেরও 
আসল উদ্দেশ্য ধরা পড়ে। ন।নকচাদও নিজে অকপটে স্বীকার করিয়াছিল 
যে, সে ইংরাজের প্রতি তাহার আনুগত্য প্রমাণ করিবার জন্য ও নাম কিনিবার 
জন্যই দিনপঞ্জীটি রচনা করে। সে যে পুরস্কারের প্রত্যাশী তাহা সে গোপন 
করে নাই; সরকারী নঞ্জিংপত্রে দেখা যায় নানকর্চাদকে বহুদিন 
পর্ধ্যস্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটাতে হইয়াছিল এবং শেষ পধ্যস্ত 
তাহার আশান্ুযায়ী পুরস্কার সে লাভ করে নাই। নানকটাদের মত 
এমন অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর উপর সার জর্জ নির্ভর করিয়াছেন । তিনি 
শ্রায়শঃ ফিচেটের বিবৃতি উদ্ধৃত করিয়াছ্ছেন। ফিচেট্‌ ছিলেন এলাহাবাদস্ডিত 
66 NN. I. দলের দামামা বাদক ৷ বিদ্রোহের প্রারস্তে তিনি ইসলাম 
ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাহার দলের সহিত কানপুরে যান! সৈশ্কা 
শিবিরে এমন অনেকেই ছিল যাহার! মৃত্যু এডাইবার জন্য প্রয়োজন 
হইলে ধৰ্শ্মত্যাগ করিতেও হয়তো ইতস্তত: করিত না। ফিচেট একস্থানে 
বলিয়াছেন যে তাহারা সকলেই ১১৬৪৭ গৃহে আবদ্ধ ছিলেন। সেখান 
হইতে তাহারা হর্গরক্ষিঝাহিনীকে পরিখা ত্যাগ করিতে দেখেন। যাহারা 
প্রাণ লইয়া পলাইয়াছিলেন তাহারা অস্থায়ী বন্দীশালায় আ'সিয়! সমবেত 
হুন। ফিছেটের ছুই সঙ্গী ক্লার্ক ও ডিক্রুক্জ হঁহার বিপরীত উক্তি 
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করিয়াছেন । তাহারা বলিয়াছেন যে 5৮৪৭৪ গৃহে আবদ্ধ পাকা দূরে 
থাকুক, এ গৃহ হইতে এক মৃইল দুরে উন্মুক্ত স্থানে তাবু ফেলিয়া 
সাহারা অবস্থান করিতেছিলেন। ছু বিবৃতির এট অসামঞ্স্য সার 
আন কের দৃষ্টি এডায় নাই ৷ আসক্ত মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া মান্ধব যেমন 
অসংলগ্ উক্তি করে এবং তাহা যেমন ধর্তব্য নতে সেই ভিসাবে সার 
জর্জ করেষ্ট এই সকল সাক্ষা নাকচ করিয়াভেন। কি কারণে যে সার জর্জ 
ট্রেভেলিয়ান এই সকল উক্তি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন তাহা আমরা 
জানিনা । লেখক খাঁটি উতিহাস লিখিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন তাই 
তাহার রচনা নিছক উপগ্ঠাস বলিয়া উড়াইয়া দেওয়! চলে না। কানপুর 
হত্যাকাণ্ডের সময় বীরত্ব ও ভয়াবহতার বিচিত্র ছবি জাঁকিবার লোভ 
তিনি সশ্বরণ করিতে পারেন নাই । অথচ এই ঘটনার উপর রং ফলাউবার 
কোন প্রয়োজন ছিল না । 

অপর পক্ষে লক্ষ্োতে যে ভীষণ সংঘর্ষ হইয়াডিল তাহার বন্তানিষ্ঠ 
খাঁটি বিবরণ আমর! দিনপক্রীগুলি হইতে পাটয়া থাকি। অবরুদ্ধ 
জী, পুরুষ, সৈন্য ও বেসামরিক কর্ণ্মচারীদের মধ্যে অনেকেই দৈনন্দিন 
সংঘর্ষ ও অন্যান্য ঘটনার বিবরণ লিখিয়া রাখিত। লেডি ইংলিস্‌ 
এবং মিসেস কেস্‌ একই গৃহে ছিলেন, তাহাদের দিনপঞ্জীর মধ্যে খাটি 
নাটি বিবরণে মিল থাকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! সিংহলের- 
উপকূলের নিকটে লেডী ইংজিসের দিনপঞণ্ডীটি খোয়া গেলেও তাহার 
নিকট কল্রেকটি. স্মারকলিপি ডিল। পরে যখন তিনি তাহার দিনপঞ্জী 
রচনা শেষ করেন তখন মিসেস কেসের মুদ্রিত ডায়েরী তাহার কাছেই 
ছিল। এই সকল দিনপঞ্জী হইতে বীরোচিত দৃঢ়তা ও অসাধারণ 
কষ্টসহিষুণতার বিবরণ পাওয়া যায়৷ হতভাগা অবরুদ্ধ নারী ও পূরুষদের 
ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের নিদর্শন এই বস্তুনিষ্ঠ, বাহুল্যবর্জিত দিনপঞ্জীগুলিতে 
যেমন পাওয়! যায়, বোধ হয় অন্য কোন এ্রা্থে সেরূপ পাওয়া বায় 
লা। কানপুরে হতাকাণ্ডের সংবাদ যখন লক্ক্লোতে পৌছিল তখন লকশ্ফৌ 
সেনাবাসে একাধিক মহিলা অবস্থা সঙ্গীন হইলে রাজপুত রমণীর 
মত অআহরত্রত পালন করিবেন স্ডির কঁরিক্লাছিলেল । তাহাদের অন্য 
অধিক সাহসী মহিলারা স্বধশ্্ বিরোধী বলিরা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করেন এবং ঈশ্বরের উপর নির্ভর করাই স্থির করেন । 
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আলুগত ডারতীয় দৈশ্যের প্রতি নির্দয় বানচাল এই উচ্ছল চিত্রকে 
কিছু পরিমাণে মদীলিপ্র করিয়াছে । লক্ষে'তে ভালতীয় সৈস্যাল। ইউরো লী 
লৈগ্গের পাশাপাশি থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল । অবরুক্ষদের মধ্যে ইংলণ্ড 
ব্যতীত ইউরে'পেব বিভিদ্র দেশের অধিবাসীরা ছিল। একজ্রল 
ফরাসী সৈনিক জনৈক ইতালিয় সৈনিকের সহিত একযোগে বিদ্রোহীদের 
বাধা দিয়াছিল; তাহারা ভিন্ন দেশীয় হটলেও ত্রিটিশ সেনাপতির 
বিশ্বাসভাজন ছিল । এই দলে কয়েকজন ভারতীয় সৈলিকও ছিল 
যাতাদের সাহায্য বাতীত বেশীদিল নিজ্রোীদের আক্রমণ প্রতিকোধ 
করা সম্ভব ছিল লা) ছ্র্ভাগাবশতং বিশ্বাসঘাতক বলিয়! তাহাদের 
সন্দেহে করা হইল এবং সাহায্যকারী ফৌজ আসিয়া উপস্থিত হলে 
বেওনেটের খোচায় তাহাদের হত] করা হইল ৷ ঘোরতব বিপদের 
সময় বেমন মস্থতুহৃদয়ের উৎকৃষ্ট গুণগুলির বিকাশ তয় তেমনি নিকৃষ্ট 
প্রবৃত্তিগুলির অসংযত প্রকাশ দেখা যায়। এসদি”স্চ যেমন জনৈক 
সাধারণ সৈনিক আপন বিপদ তুচ্ছ করিয়া, একটী কুকুরের প্রাণ রক্ষা 
করিয়াছিল তেমনি অন্যদিকে অপর একজন সৈনিক ক্রোধের বশে তাহার 
সগ্কম্্রীকে হত্যা করিয়াছিল মিসেস ক্গার্দমান লিখিয়াভেন, “জনৈক 
পার্রীর সঙ্গিত এক মহিলার বচসা হয়। পাত্রী জয়ী হউলে মহিলাটি 
ঘন ঘন যুর্ভা যাইতে থাকেন ।” প্রার্থনা ও বন্দলাগানের মধ্যে 
প্রতিদিন কাটিত । মধ্য মধ্যে ডাঃ ফেরাবের বাড়ীতে শিবিরবাসীদের 
চিত্তবিনোদনের জন্য স্কট রচিত 095 ১151১7917১5 উচ্চৈস্বর পাঠ 
করা হইত। 

অবরুদ্ধদের মধ্যে দুইজন অযোধ্যায় যে বিদ্রোহ হইয়ান্ডিল তাহার ইতিহাস 
লিখিয়াছেন । মার্টিন গাবিন্স তাহাদের মধো একজন। তিনি উচ্চপদস্থ 
বেলামরিক কর্ণ্মচারী ভিলেন । বাক্তিগত ও কর্মজীবনে তিনি নানারক 
পাগলামির পরিচয় দিয়াছেল। সকল বিষয়ে সার হেনরী লরেন্স তাহার 
সহিত একমত ছিলেন না ৷ চীফ কমিশনারের পদে উল্লীত হইবার ভার দাবী 
সার লরেন্স অগ্রাহ্য করেন। এতিহাসিক হিসাবে গাবিন্‌স্‌ যতটা সম্ভব 
বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতে ঘটনাগুলি দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন ১৮৫৮ সালে তাহার 
His Account of Mutinies in Oude প্রকাশিত হয় ॥ এক বৎসরের 
মধ্যেই তাহার তিনটি সংস্করণ যুজিত হয়। সাহার বিবেচনায় অযোধ্যাকে, 
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ব্রিটিশ সাআজোর সঠিত যক্র কলা নীতির দিক দিয়া ঠিকই হইয়াছিল । 
সাত্রাজ্যের অস্তভু'ক্র করার উদ্দেশ্য যাতাই হউক ন! কেন, কাথ্যতঃ 
তাহার ফল যে অগ্কপ হইয়াছিল গাবিনস্‌ তাহাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। 
তিনি যুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে আযোধ্যাকে শ্রিটিশ শাসনাধীনে আনার 
ফলে ইংরাক্দের সততার উপর ক্রনসাধারণের বিশ্বাস টলিয়াছিল। 
অযোধ্যার রাজন্ববিভাগ পরিচালনার ভার ছিল গাবিন্সের উপর । 
স্মৃতরাং এী বিভাগের দোষক্রটি তিনি দেখিয়াও দেখেন নাই । উত্তর 
পশ্চিম প্রদেশগুলিতে ও রোঠিলখণ্ডে রাজস্বের হার যে অতাস্ত বেস্ট 
ছিল তাহা তাহার অবিদিত ডিল ন।। তিনি সার লরেদ্সের ব)ক্তিগত 
চরিত্র ও বুদ্ধিমত্তার উল্টরসিত প্রশ্থংস! করিয়াছেন । কোম্পানীর সামরিক 
ও বেসামরিক বিভাগের ভারতীয় কর্মচারীদের বেতন দেশীয় রাজোর 
সমপর্যায়ের কর্মচারীর বেতন অপেক্ষা যে অনেক কম ছিল লরেম্সের 
মত গাবিন্সও এই অভিমত পোষণ করিতেন। আইনভ্বার) সমাজে 
বিধবা-বিবাহ প্রচলন করার ফলে জনসাধারণের মধ্যে যে বিক্ষোভের 
স্প্টি হইয়াছিল গাবিনস্‌ তাহা লক্ষ্য করিয়)ভিলেন॥ দিল্লী ও লক্ষৌএএর 
পতনের পর কি কারণে অযোধ্যায় ব্রিটিশের প্রতি বিরোধিত। বিস্তার 
লাভ করিল, এবং অযোধ্যার থে সকল সিপাহী, ইংরাজদের অত্যন্ত 
সঙ্কটপূর্ণ সুহুর্কেও, তাহাদের বিরোধিতা করে নাই তাহারা কেন, যে সময়ে 
ংরাঞ্জের প্রায় সর্বত্রই জয়লাভ করিতেছিল সে সময় বিজ্রোহ করিল, 
এই দুই প্রশ্বের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখা গাবিন্স্‌ দিতে পারেন নাই ॥ 
জেনারেল ম. ইন্স্‌ প্রথন প্রশ্রের উত্তর দিতে গিয়া দেখাইয়াছেন যে 
বিড্রোহীরা! যখন লক্ষ অবরোধ করিয়াঙ্ছিল তখন মাত্র তিনজ্রন তালুকদার 
নিরপেক্ষ ছিল। স্বাভলক দ্বিতীয়বার পশ্চাদ্পসরণ করিলে পর যখন 
ইংরাজদের চতুর্দিকে বিপদের ঘোর অঞ্জকার ঘলাইয়া আসিল তখন 
তাহারা শ্বীক্স অগ্ুচরবর্গকে বিদ্রোহীদের দলে যুদ্ধ করিবার জন্য পাঠাইয়াছিল 
বটে কিন্ত নিজেরা সরাসরি যুদ্ধে যোগদান করে নাই । নিৰ্দ্দিষ্ট কয়েকজন 
ব্যতীত অন্য সকল জমিদারদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে বলিয়া 
ক্যানিং ঘোবণ। করিলে এ তিনজন তালুকদার হতাশ হয়) বিদ্রোহীদের 
দলে যোগ দেয় । ইন্স্এর এই বাধ্য চিন্ত। করিবার বিষয় বটে । 
বিদ্রোহ বিষয়ক প্রবন্ধ রচয়িতাদের ইতিমধ্যে দৃষ্টিভঙ্গী পরিবন্তিত 
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হওয়ায় তীহারা কেহই আর ছিতীয় প্রশ্বের উত্তর লইয়। চিন্ত! 
করেন নাই । 

বিজ্োছের প্রারস্তে বিদ্রোহীদের বর্ক্ধরতার নানারূপ ভয়াবহ কাহিনী 
ইংলগুবাসীদের কানে পোৌছিয়াছিল এবং তাহাদের হধ্যে ক্রমাগতই 
প্রত্তিঠিংসাস্থচক ধ্বনি শুন) যাইত। ইংরাজ £সলিকের! সুদুর গ্রামাঞ্চলে 
যাইয়া আমবাশীদের অসিবিদ্ধ করিয়া! নারিয়াছিল এবং আগুনে 
পোড়াইফাছিল। স্ত্রী, পুরুষ ও শিশু সকলেই তাহাদের জ্োধাগ্রিতে 
দক্ষ হইয়াছিল । দোষী নিৰ্দ্দোষী উভয়েই তাহাদের হত্তে নিগুহীত 
হইয়াছিল । স্বজাতিদের এই সকল কুকর্শ্মের বিবরণ ইংরাজ এীতিষ্কাসিকই 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । ইচ্! ভ্রিটিশ জাতির সততার একটি নিদর্শন । 
জন রাসেল হাওয়ার্ড কয়েকটি বর্করতামূলক আচরণের কাহিনী বর্ণনা 
করিয়াছিলেন । তাহ। পাঠ করিয়া ইংলণ্ডের বিদগ্চস্মাজ অপরিসীম 
ঘুণ! ও বিরক্তি বোধ করিয়াছিল। বিদ্রোহীদের সহিত যুদ্চরত শ্বদেশীদের 
লক্ষাকর আচরণ ও নৈতিক অবনতি লক্ষ] করিয়া ত্রিটিশ স্থল ও 
নৌ-বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্ম্মগানীর! অভিশয় মর্শ্মাহত হইয়াছিল । বিদ্রোহী 
বন্দীদের দৈহিক শাস্তি দিনার পর মানসিক যচণা দেওয়ার গীতি 
ক্যাপ্টেন জেল্স, (Recollections uf a winter eampaign in Indio.) 
অনুমোদন করেন নাই । লে; ন্যাছ্েণ্ডি এমন একটি ঘটনার উল্লেখ 
করিয়াছেন যেস্থলে ইংরাজ কর্স্মডারীদের নি আচরণ যে পারনাণে 
তাহাদের গৌরব হানি করিয়াছে বেন্প্লামিন ডিলরেইলি তীব্র ভাষায় সভা 
আচরণ হইতে এইরূপ বিচু)তির নিন্দ! করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 
“মামি (বর্করোচিত আচরণ সম্পর্কে ) অসংখ্য কাহিনী ওনিয়াছি এবং বন্ধ 
বিবরণ পাঠ করিয়াছি । তাহাতে আমার মনে হইয়াছে যে ইংলগুবাসীদের 
ধর্মমত যেন হঠাৎ পরিবন্তিত হইয়াছে এবং যীশুর নামে মাথা নোয়াইবার 
পরিবর্তে তাহারা যেন 'মলকের' (১1০1০৩)১) পুজ্বার পুনঃ প্রচলনের আয়োজন 
করিতেছে ৷” বিদ্রোহের ইতিবৃত্তকারদের মধ্যে মণ্টগে।মেরী মার্টিন সর্ব্বপ্রথম 
এই জাতীয় সলোভাব ব্যক্ত করেন। আধুনিক যুগে শগ্যান্ত এতিহাসিকর! 
বিদ্রোহের ইতিহাসের এই দিকটার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন । 

বিদ্রেহ দমনের সময় শ্বীয় নীতি ও কর্ম্মপস্থ'তে বহু ক্রুটি থাকা 
সত্বেও অধিকাংশ ইংরাজই হ্ুয়ের আনন্দ ও উল্লাস চাপিয়। রাখিতে 

তি 
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পারেন নাই । সিপাহী বিডোহ দমন তাহাদের নিকট দিতীয়বার ভারত 
বিজয়ের হ্যায় সমান শগুরুত্বপুণ বলিয়া মনে হইয়াচিল । মুষ্টিমেয় ইংতাজ 
প্রকৃতপক্ষে কোনঠাস! হইয়া যৃদ্ধ করিয়া কৃষ্ণকায় জাতির সনবেত প্রচেষ্টাকে 
ব্যর্থ করিয়া দিল । ইহার চেয়ে অধিকতর গৌরবের বন্য আর কি হইতে 
পারে? বীরত্বের দিক দিয়া ইহ! অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নিদর্শন কি গ্রীক বা রোমক 
ইতিহাসে পাওয়া যায়? ইংরাজ জাতির এই কৃতিত্ব বিশ্ব সমাজে যোগা 
স্বীকৃতি পাক এবং জাতির ভাবী সন্তানদের নিকট যায ভাবে এই 
কীত্তিকাহিনী পরিবেশিত হউক ইহাই ছিল সকলের কামনা ৷ সার 
জন কে'র উপর এই কার্য্যের ভার পড়িয়াছিল। কে' ছিলেন একজন 
সতানিষ্ঠ এতিহাসিক ৷ উপাদানের সুস্পষ্ট ত্রুটি শ্তাহার দৃষ্টি এড়ায় 
নাই । তিনি যে সময় তাহার ইতিহাল রচনা করেন সে সময় বিদ্রেতে 
যে সকল বীরসন! অংশ গ্রাছণ করিয়াছিলেন তাহারা জীবিত ছিলেন । 
একটি ক্ষুদ্র ব্রিটিশবান্িনী শক্তিশালী ভারতীয় ফৌজের সাহায্যে 
[বিদ্রোহীদের ও তাহাদের সমর্থকদের পরাজিত করিয়াছিল এবং সংখযা- 
গরিষ্ঠ হিসাবে বিদ্রোহীদের প্রথমে যে সুবিধাট্ুক ছিল ১৮৫৯ সালে 
তাহাও ছিল না। ইন্স্‌ এই তথাটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে ইহা 
কে'এর নজরে পড়ে নাই । 

তাহার ইতিহাসের নায়কদের গৌরব ঠানিকর কোন ঘটনাই কে’ 
ইচ্ছা করিয়া গোপন করেন নাই । কিন্তু তাহাদের ভুলতাস্তি মার্জনা 
করিতে তিনি সর্বদাই প্রস্তত ছিলেন। নেইল্‌ বিবিঘরের মেকেয় পতিত 
শোপিতবিন্দু লেহন করিতে বন্দীদের বাধ্য করিয়াছিলেন। উহার 
নিষ্ঠ,রতার ইহা ছিল অতি সৃন্ম প্রকাশ । কে’ তাকে সমর্থন করিয়া! 
বলিয়াছেন যে বিশেষ অবস্থার কথ! স্মরণ করিয়া মেইলের এই অপরাধ 
মার্জনা করিতে হইবে । নেইলের আদেশে ফাসির পূর্বে ম্ৃতাদণ্ডে দণ্ডিত 
বন্দীদের দেহে গরু ও শ্বকরের চর্বির মাখান হইত । সল্প বয়স্ক 
সৈনিক কর্মচারীরা এই সকল কাধ্যে আনন্দ বোধ করিত ৷ শুধু তাহাই 
নহে ফাসি দেওয়া অতি সাধারণ শান্তি, বিশেষ বিশেষ অপরাধে 
বিশেষ বিশেষ দণ্ড দেওয়! উচিত এই যুক্তি দ্বারা নিজ নিত কাখ্য 
সমর্থন করিত । তাহারা বলিত যেহেতু নেইল ধা্মক ব্যক্তি সেহেতু 
নেইল যাহা করে তাহাই ঠিক। নেইলের কার্য্যের ফলাফল কে’ 
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কখনও [বছর করেন লাই ! বিষয়বস্র ব্যাপকতা ও উচ্চভাব জর্জ 
প্রেভিলিয়ানকে যেরূপ অভিছত বরিয়াছিল সার জন কে' কে সেবুপ করে 
নাই “টে, কিন্ত কে'ও মহাকাব্যের আদর্শে তাহার ইতিহ।স র€না করেল । 
কে’ ভাহার রচনা সমাপ্ত করিয়! যাইতে পারেন নাই । সে ভার ম্যালেসনের 
উপর পড়িয়াছিল। সালেসন দ্বীয় নতানত ব্যক্ত করার ব্যাপারে কে'র মত 
সংযত ছিলেন লা? কো তার এান্ছের তৃতীয় খণ্ডে বিদ্রোহের যে 
পায়ের বিবরণ সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন মালেসন তাহা আবার 
নুতন করিয়। লিখিবেন এই বিশেষ সর্ভে এই কার্য্যতার গ্রহণ করিতে 
হাতি হইলেন ৷ ছুদ্যনান প্রকাশ হইয়। গেলেও ম্যালেসনের স্বক্তাতির প্রতি 
পক্ষপাতিত্ব গেল লা । কোনও লোককে কারারুদ্ধ করার পক্ষে যে সকল 
সাক্ষ্য প্রমাণ সদর আদালতে অগ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইত টেলর 
দেরূপ সাক্ষ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়। ১৯ জন ব্যক্তিকে ফাসিতে 
ঝুলাইয়াছিলেন । মালেসন ইঞ্চ। বিস্মৃত হইয়। টেল্রের পক্ষ সমর্থন 
করিয়াছিলেন । কে এবং মঠালেসনের উত্তরলাধক ছিলেন টি, রাইস, 
হোছ্দ। 011196০7596 tho [Indian Mutiny) বিজোছের 
“শ্রেষ্ঠ ইতিহাস লেখাই ছিল তাহার উ.দ্দশ্য। সাধারণতঃ হোম্স 
নিরপেক্ষতা বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন । বিত্ত যখনই স্বজ্জাতীয়দের 
আচরণ ও কর্ণ্মপন্থ। সম্পর্কে কোন দোষ জুটি তাহার নঞ্জরে পড়িয়াছে 
তখনই তিনি তাহাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য বিশেষ যুক্তির অবতারণ! 
করিয়াছেন। তাহার মতে কার্তুছে যে গরুর চবিব মাখানো হইত সে 
(বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই । সে সময়কার দায়িত্বঝুদ্ষিসম্পম প্রত্যক্ষ- 
দর্শীরা এ বিষয়ে নিদ্দিষ্উভাবে কিছুই বলে লাই। তাহার! কেবল 
এইটুকু বলিয়! ছিল যে ঠিকাদারগণ চবিব সরবরাহ ক্দিত। চবিবতে 
যাহাতে আপত্তিজনক কোন পদার্থ না থাকে লে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি 
দেওয়। হইত ন1। বেনারসের হাঙ্গামায় নেইলের ভূমিকার উল্লেখ 
করিতে হোম্স্‌ তুলেন নাই । তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে যোগাতম 
ব্যক্তির 976 ১. 1. কে নিরস্ত্র করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। হোমস 
কথিত যোগ্যতম ব্যক্তিরাই পূর্বে বেলারস ত্যাগের পর।মশই দিয়াছিলেন। 
তাহাদের নীতির সমালোচনা করাই যে এঁতিহাসিকের কর্তবা ইহ। বোধ 
হয় হোম্‌স্‌ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। অথচ ক্যানিং এর ভুল ভ্রান্তি তিনি 
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উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই । প্রচারিত সংখ্যার পরিমাণ বিচার করিলে দেখা 
যায় যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গ্রস্থ ছিল ফিচেট রচিত Tale of tla 


Grent Mutiny, হোস্স্‌ এর Iistory of tho Indiun Mutiny নহে । 
কিস্ত ফিচেট্‌ ইতিহাল লেখেন নাই; বীর উংরাকের প্রশস্ত রচন। 
করিয়াছেন) 


তাহার ইতিহাসের বিষয়বস্তু যে মহাকাব্যের লক্ষণযুক্ত তাহ। 1]i-tory 
vf tho Iudlian Mutiny রচনার সময় সার অর্জ ফরে্ট উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন। পূর্বংগামীদের মত সার লর্ড পাণ্ডের কার্য্যকলাপের 
ক’ঠোর সমালোচন! করেন লাই । বিদ্রোহীর! সকলেই হত্যা! ছিলনা । 
তাহাদের মধ্যে সৎ ও অসৎ উভয়বিধ লোকই ছিল তাহ! তিনি জোর 
দিয়! বলিয়।ছিলেন । ১১ই মে তারিখে দিল্লীতে যে নয়জন অসমসাহুসী 
বীর বারুদপ্তপে বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছিলেন, ফরে্টের পিত। তাহাদের মধ্যে 
একজন । ‘I'he Revolt in Hindustan আান্থের রচড়িত। সার এভেলিন 
উড, নিয়্পদস্থ কণ্মচারীরূপে ব্রিটিশ সেনাদলে থাকিয়। বিদ্রোহীদের সহিত 
যুদ্ধ কৰিয়াছিলেন। সার এডেপেন ছুই পক্ষের বিদ্রোহকালীন নীতি 
৪ কন্মপিস্থ। বিচার করিবার সময় যথাসাধ্য সমত! বজায় রাখিবার চে! 
করিয়াছিলেন ৷ 

সারতীয়র। স্বপক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্য লইয়া! বিদ্রোহের ইতিহাস লেখেন । 
‘Ibe Mutineers awl bhe 1৯০১০ এর রচছিতা শক্তুচন্দ মুখোপাধ্যায় 
সঙ্সামগিক গান্থ ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত ইংরাল্রদের প্রতি ভারতীয়দের 
আনুগত্য ও সহযোগিতার সর্বজনবিদিত ঢৃষ্টাচুগুলি সংকলন করেন। 
বাংলার ভারতীয় অভিজ্াতবর্গ গবণর জেনারেলের নিকট যে আবেদন 
পত্র পেশ করিয়াছিলেন শশ্তুচন্দ্রের এন্থে তাহ! রক্ষিত আছে । কিশোরীর্চ।দ 
মিত্র (Ihe Mutinies, tho Govornmont and the People) 
দেধাইয়াছিলেন যে বিদ্রোহ সিপাহীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। 
বিদ্রোহের ফলে উদারনৈতিক আইন প্রবর্তন যেন স্থগিত লা থাকে 
ইহাই ছিল তাহার প্রার্থনা । যিডোহের হুতিহাল রটলায় ভারতীয় 
লেখকের সর্ব্যাপেক্ষ! উল্লেখযোগ্য অবদ।ন হইতেছে সার লৈ আহমেদ 
স্রচিত An Exssny on 61590800593 of the Indian Rovolt. প্রথমে 
বিদ্ৰোহ হিন্দুদেরই সষ্টি বলিয়! মনে করা হহত। পরে উহ! মুসলমানদের 
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বড়মন্্রপ্রস্থত বলিয়! বিবেচিত হষটয়াছিল । এইভাবে ভেদভিন্ডিক নীতি 
অঙুদরণ করিয়া সকল বিষয়ে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্য হিভেদের সষ্টি কর! 
হইয়াছিল । সার সৈয়দ্‌ একজন অত্যন্ত অনুগত কশ্মচারী ছিলেন। বিজুর 
আক্রমনে উন্ভত বিদ্রোঠী নেতা.দর সহিত সন্ধির কথাবার্চ। চালাইবার 
ব্যাপারে তিনি একটি উল্লেখধোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন । তথাপি 
ব্রিটিশ সেনারা যখন পুনর্ব্বার দিল্লী অধিকার করে তখন তাহাদের 
হস্তে তাঁহার পরিবারবর্গ অত্তান্ত নিগৃহীত হইয়াছিল । যে ভাবে সার 
সৈয়দ বিজ্োতের কারণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহ! বস্তুনিষ্ঠ ও 
পক্ষপাতশূন্য । এই আলোচনাতে ভবিষ্যতে রাজ্ঞনীতি ক্ষেত্রে তাহার 
কম্মপিন্থা কিরূপ হইবে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি মন্তব্য করিয়া- 
ছিলেন যে হিন্দুদের সহিত একই সেনাদলভুক্ত না হইলে মুসলমানরা হয়তো 
বিপথে চালিত হইত লা। কিশোরী মিত্র বলিয়াছিলেন ঘে হিন্দু ও 
মুসলমানদের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী, কোন মতেই তাহাদের মিলন হইতে 
পাবে না॥। সার সৈয়দ এর মগ্বা কিশোরী মিত্রের এই উত্তিরই 
প্রতিলিপি মাত্র । দিল্লীতে যে বিদ্রোহ হইয়াছিল ভারতীঞ্চদের লেখা 
তাহার তুইটি বৃত্তান্ত (111০ Nutive Narratives uf Mutinies 
in Delhi.) সার থিওফিলাস মেট্‌কাফ, কর্তৃক ইংরাজীতে অনুদিত 
ও প্রকাশিত হইয়াছিল । তাহার এই অনুবাদটি সম্পূর্ণ মুদ্রিত হুওয়1 
পর্যন্ত সার থিওফিলাস্‌ জীবিত ছিলেন ন!। সেইজন্য এমন কয়েকটি 
ভুল ইহাতে থাকিয়া গিয়াছে যাহা সহজেই নজরে পড়ে । মইহুদ্দীন হাসান 
নামক সার থিওফিলাসের জনৈক ভারতী বন্ধু প্রদঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন 
যে ভারতে তাহারা ঘে বিদেশী ইংবাজগণ এই সত্যটুকু বিস্বত হওয়ার ফলেই 
অধিকাংশ হাঙ্গাসার স্যষ্ট হইয়াছিল । বেরিলীতে অশ্বারোহী সৈশ্ঃদলের 
সহিত যুক্ত প্রনৈক বাঙ্গালা ( দুৰ্গাদদস বন্দোপাধ্যায় ) কেরাণী তাহার 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত।র (বিদ্রে।হ বাঙ্গালী ) কাহিনী লিখিয়। গিয়াছেন। 
বেরিলীতে বিদ্রাহী নেতাদের সহিত তাহার ব্যক্তিগত পঠ্চয় ছিল। 
সরকারী নছ্দির পত্র অপেক্ষ! তাঁহার গ্রন্থে এ নেতাদের বিষয় আমর। 
অধিক জানিতে পারি॥ ঝাসীভে যখন বিদ্রোহ সুরু হয় তখন 
সেখানে একজন মারাঠী ত্রাহ্মণ (গভসে ) উপস্থিত ছিলেন। ২৬ বৎসর 
পরে ভাহার স্বীয় অভিজ্ঞতার বিবরণ লিপিবন্ধ করিবার জন্য তাহাকে 
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প্ররোচিত করা হয় । তিনি তখন বার্দ্ধকেয উপনীত হইয়াছেন; তীহার কোন 
স্মাকলিপিও ছিল না। বিজ্রোহ সম্পর্কে যতটুকু স্মরণ করিতে পারিয়াছিলেন 
ততটুকুই তিনি লিপিবদ্ধ করেন (১150)5 7১751১93) । তিনি যে সন, তারিখ, 
ঘটনার হবে। বিভ্রান্তির স্বষ্টি করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! আধুনিক 
যুগে ভারতীঙ্দের লেখা! বিজ্রে/হের ইতিহাসের মধ্যে সাঁভারকার রচিত 
The Indian War of Indcenendenccar কথা সকলেই জালেন। 
সিপাচীর! ও তাহাদের নেতৃবর্গ যে বিদেশী শাসকের উচ্ছেদ সাধন করিয়া 
তাহার পরিবন্জে হিন্দু ও মুন্দিম শাসিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়া[ছল 
সে বিষয়ে কোন সন্দেচ লাই । সাভারক'র পূর্বব হইতেই বি’দ্রাহ সম্পর্কে 
একটি স্থির ধারণ। লইয়। তাহু।র এা'্ব রচনা স্বরু করেন, এবং সেই ধারণার 
অনুকূল প্রমাণগুলি বংছিয়। লইয়াছিংলেন ॥। অপ্রিয় সত্তাকে তিনিও 
এড়াইয়। গিয়াছেন এবং কয়েকজন প্রাথমিক ইংরাজ লেখকদের মত তিনিও 
এচাপাটি ও পদ্ম" ৮ইয়! অনেক কিছু লিখিয়াছেন। ব£মঃনে কৃষকদের 
অভ্যুত্থান হিসাবে সিপাহী বিড্রোহকে বিচার করিবার চেষ্টা দেখ! যায়। 
মার্কস্বাদীর1 দিল্লীতে সিপাহীদের সভার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ 
করিমা থাকেন। সিপাহীদের নুতন শাসন বিধান যে রাজার হস্তেই সকল 
কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দিয়াছিল এই সত্যটুকু তাহাদের দৃষ্টি এড়াইয়। গিয়াছে। 

বিদ্রোহের পর এক শতাব্দী গত হইতে চলিল। এই সময়ের 
মধ্যে সিপাহীদের বিদ্রেহ লইয়া যত্গুলি এান্থ ও পুদ্তিক রচিত 
হইয়াছে, ভাৱত ইতিহাসের অন্য কোনও ঘটল) লইয়া এতগুলি গ্রন্থ 
ও পুত্তিক। রচিত ভয় নাই ॥ লীবনীগুলির কথ! বাদ দিলেও যে লকল 
গ্রন্থের কথ। আমরা জানি তাহাদের সংখাই প্রায় তিল শত। বিদ্রোহের 
্ৰগ্ৰপ লইয়। প্রাচীন বিতর্কুপির জের এখনও রহিয়।ছে । কিন্তু প্রাচীন 
তিক্তুতার অনেকাংশে নিবৃত্তি ঘটিয়াছে। আজ ১৮৫৭ সালের অক্ড্যুথানের 
কারণ, স্বরূপ ও ফলাফল লইয়! নূতন করিয়! অনুসন্ধান ও পর্যযালোচন। 
করিবার সময় আলিয়াছে ৷ 


নবাবিজ্ুত অশোকালিপি 
শ্রীদীনেশ চন্দ সরকার 
ভারতের মৌধ্্যবংশীয় স্রাট্‌ অশোক আহমানিক ২৭৯-২৩২ শ্রী 


পৃর্ধাব্দে রাজত্ব করিয়।ছিলেন। সম্ভবতঃ ২৬৯ গ্রাষ্টপূর্কান্দে সাহার 
রাজ্ঞাভিমেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় ॥ মানব জাতির ইতিহাসে অশোক অন্/তম 


-শ্রেষ্ঠ অবিস্মরণীয় চরিত্র । 


শ্রীপ্তীয় উনবিংশ শত্ন্দীর দিতীয় পাদে অশোকের শিলালেখ সমূতের 
পাঠ্োদ্ধার এবং ব।খ]াক সূত্রপাত হয়। এই সম্পর্কে পণ্ডিতগণের 
বাদানুঝাদ আদ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই। ম'ঝে মাঝে 
নৃতন লিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় এতিহাসিক সমাজে আলোড়ন উপস্থিত হয়। 
ইতার কারণ এই যে. অনেক ক্ষেত্রে একই শংসন লানাস্থানে অল্প বিশুর 


'পরিবন্তিত ভাষায় উৎকীণ দেখা যায়। কোন শাসনের নবাবিষ্কৃত পাঠ 


উহার পূ্ব্বক্ঞাত পাঠ ও ব্যাখ্যার উপর নূতন আলোকপাত করিতে পারে। 
আন্ম'ণ পণ্ডিত 9. Iultzscheর Inscriplions of Asoku 
(Corpus Inseriptiomun Indicaram, Vol. J, new edition) 
নামক স্ববিথ্যাত এন্থখানি ১৯২৫ আঠান্দে প্রকাশিত *তয়। উহাতে 
তৎকাল পর্যন্ত আবিস্কৃত সমুদয় অশোকলাপর পাঠ ও ব্যাখ্যা আছে ॥ 
ইহার পর গত ত্রিশ বৎসরে পাঁচটি স্থানে অশোকের নূতন লিপি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । ১৯২৯ আরষ্টান্দের সূচনায় আধুনিক আ'.্ধ প্রদেশের কাল 
জেলার অন্তর্গত এরগুডিতে অশোকের চতুর্দশ গিরিশাসন (Rock 
Edicts 1-XIV) এবং শ্ষৃ্র গিরিশাসনদ্বয়ের (Minor Rock 
Edict 1-11) নূতন পাঠ আবিষ্কৃত হুয়। ইহার মধ্যে ক্ষুত্র গিরিশাসন 
দুইটির পাঠ ও ব্যাখ্যার আলোচন! কতিপয় ভারতীয় পণ্ডিত কতৃক 
প্রকাশিত হইয়াছে -সম্প্রতি এরাগুডিতে প্রাপ্ত চতুর্দ্দশ গিরিশাসনের 
পাঠেরও প্রকাশের ব্যবস্থ। হইতেছে । ছুই বৎসর পরে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে 
ভূতপূৰ্ব্ব ভায়দরাবাদ রাজ্যের অস্তর্গত রায়চুর জেলার গবীমঠ ও পাল্কীগু 
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নামক ওুইটি স্থানে প্রথম ক্ষুদ্র গিরিশ্াসনের নূতন পাঠ আপিদ্কৃত হয়। 
1৮15, 'I'urner নামক ইংবেজ পন্ডিত এই লিশিদয়ের পাঠ এবং ব্যাশ]! 
প্রকাশ করিয়াছিল্নে। 

বিগত তিন বৎসরের মধ্যে অশোকের দুইটি নৃতন লিপি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। ইহার প্রথমটি ১৯৫৩ গ্রীষ্টান্সের ডিসেম্বর মাসে এংাশুডি হইতে 
২* মাইল দূরে অবস্থিত রাজুলমগুগিরি এামে পাওয়া যায়। ইহাতে 
অশোকের, দ্র গিরিশামনদ্ধয়ের নৃতন পাঠ আছে ॥ দ্বিতীয় লিপ্রিটি 
১৯৫৪ গীষ্টান্দের নবেম্বর মাসে ভূতপুব্ব দাতিয়া রাজে)র অন্তর্গত 
গুলরণ এামে আবিষ্কৃত হয়। ইহাতে প্রথম ক্ষুদ্র গিদিশ।সনের নূতন 
পাঠ দেখিতে পাওয়া যায় । অশোকের বাজুলমণ্ডগিরি এবং গুঞ্র$ 
লিপি সম্পর্কে আমার দুইটি প্রবন্ধ সম্প্রতি সরকারী Epigraphin Indica 
পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে। 

রাজুলমগ্ডগিরি লিপির পাঠ অনেকট। এরাগুভিতে প্রাপ্ত ক্ষুদ্র 
গিরিশ।লনদ্বয়ের পাঠের অনুরূপ । ইহাতে নৃতন কথ! বিশেষ কিছু নাই। 
কিন্ত গু্র লিপির পাঠে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। ইহাতে এমন কতকগুলি 
কথা আছে যাহা এ পর্য্যন্ত এই শাসনের অপর কোন পাঠে দেখিতে 
পাওয়া যায় নাই। বর্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমর! গুজর1 লিপির 
বাক্যগুলি মূল প্রাকৃত হইতে সংস্কৃতে ভাষান্তরিত করিয়া উদ্ধৃত করিব 
এবং সংক্ষেপে এগুলি ব্যাখ্য! করিব! লিপিটির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে চামার 
বিস্তৃত মতামত যাহার! জানিতে চাহেন, তাহারা আমার পুবের্ধালিখিত 
প্রবন্ধত্য়ের সহিত নিয়লিখিত পুম্তক ছইখানি পড়িয়া দেখিতে পারেল-__ 
(১) Maski Inscription of Asoka (Department of Arclhaco 
logy, Government of Iyderabad); (2) 00১০11১592৪ of 
Asoka (Minixtry of Information and Broadcasting, Guvern- 
ment of Jndia)t 

(১) দেবানাম্প্রিয়স্ত অশোকরান্রস্য ॥ অর্থ-“ইহা দেবপ্রিয় রাজ্ঞা 
অশোকের ঘোষণা ৷" 

বাক্যটিতে ‘শ্রাবণ’ ( অর্থাৎ 'ঘোষণ।” ) শব্দটি উহ! আছে। সকলেই 
জানেন যে, শাসনগুলিতি অশোক নিজেকে “দেবানাম্প্রিয' কিংব! 
“প্রয়দশী রাজা" অথবা 'দেবানাম্প্রিয় প্রিয়দর্শী রান্তা রূপে উ:ল্লখ 
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করিঘ্াছেন। ইতিপুর্কো কেবলমাত বর্হনান শাসনের মন্কি পাঠে তাহার 
অশোক নাম পাওয়। গিয়াছিল ৷ সম্ভবত: প্রথম প্রথন তিনি শবাসনগুলিতে 
নিজের প্রকৃত নাম ব্যবহার করিতেন এবং কিছুকাল পারে এই প্রথা 
পরিত্যক্ত হইয়াছিল । 

1২) অদ্ধতৃতীয়ান্‌ সংবৎসরান্‌ [ ব্যাপ্য অহম্‌ ] উপাপকঃ জশ্মি। 
অথ-_ “আড়াই বৎসর হইল আমি বৌচ্ধোপাসক হইয়াভি।, 

এই শাসনের অন্যান্য পাঠে এস্থলে 'সাধিকান্‌ ( কিংব!---“সাতিরেঞ্ান্‌' ) 
অর্ন্ধতৃতীয়ান্‌ সংবৎসর!ন্‌' দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে 
বর্ৱম!’ন লিপিতে উদ্ধৃত ঘোষণাটি প্রকাশ করিবার কিন্চিদধিক আড়াই 
বৎসর পুর্ব অশোক বৌহ্ধর্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। *লাধিক।ন্' ব1 
‘সাতিরেকান্‌' শব্দটি এস্থলে দ্রমক্রমে পরিত্যক্ত হইয়াছে। ঘোষণাটি 
সম্ভবতঃ অশোকের অভিযেকের দ্বাদশ বৎসর পরে, অর্থাৎ আনুমানিক 
২৫৮-২৭৭ শ্র্টগূ্ব্বাক্সে, প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং তিনি 
আগুম।নিক ২৬০ শ্রীষপূর্বাব্দে বোৌদ্ধধর্ম্ম এতহণ করিয়াছিলেন । 
রাঞ্জ'ভিযেকের আট বৎসর পরে, অথাৎ আহুমানিক ২৬২-২১১ শ্রীষ্টপর্ববাব্দে, 
ভাশোক কলিঙ্গ দেশ জয় বরেন। এ সময়ে তাহার মনে যে ধর্ম্মভাব 
জাত হয়, কিছুকাল পরে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ উহারই পরিণতি । 
বর্তমান শাসনের কতকগুলি পাঠে একটি অতিরিক্ত বাকা দেখ! যায় । 
তদমুসারে বৌদ্ধধর্ম অবলগ্বনের পর এক বৎসর পথাম্ত অশোক ধৰ্ম্ম কর্ন্মে 
গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন নাই । 

(৩) সাধিকং সংবৎসব্রং [ব্য।প্য ] খৎ ময়! সংঘঃ যাতঃ ইতি 
অহং বাঢ়ং প্রক্রা্থঃ টতি আহ ৷ অর্থ -‘তিনি বলিতেছেন, “এক 
বৎসরের অধিক কাল হইল আমি বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘের সহিত ঘনি্টডাবে 
সংগ্লিষ্ট হইয়াছি এবং ধর্শ্মের ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর হইয়াছি” 

এষ্ট লিপির ‘যাত’ শব্দটির স্থলে অন্যত্র ‘উপযাত’, ‘উপগত! কিংবা 
এউপেত' শব্দের ব্যবহার দেখ। যায়। বঝাক্যটির গঠনও সর্বত্র একরূপ 
নছে। কোথাও পাই_-'অহং সংস্ধং যাত; [- উপযাতঃ = উপগতঃ = 
উপেত:-]'’, আবার কোথাও ব(-_'ময়া সংঘ: যাতঃ [= উপযাতঃ = 
উপগতঃ ৮ উপেতঃ ]" ৷ বিভি্ন পণ্ডিত এই বাক্যের ক্রিয়াপদ্টির 
ভিন্র ভিন্ন ব্যাখ্য! প্রদান করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায়, এক্ষেত্রে 

৪ 
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‘যাত = উপযাত - উপগত = উপেত শব্দের অর্থ ‘সংগত’ অর্পাৎ 'গভীরভাবে 
সংশ্লিষ্ট । অশোক এখানে ভাহার যে ধর্শ্মবিথয়ক উদ্ভম্রের ইঙ্গিত 
করিচাডেন, লন্যান্ত শাসন হইতে এ ধর্প্মের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় । 
তিনি জীবে দয়া, সত্যবাদীত!া, দানশ্টুলতা, নম্রতা, সাধুত. গুরুজলের 
প্রতি আহ্ধাশীলতা, পরমতপহিফুতা প্রভৃতিগুণকে ধ--্মর অঙ্গ মনে 
করিতেন । অশ্যোর মনে এই গুণগুলির প্রতি অমুরাগ হাত করিবার 
চেষ্টাকেও তিনি ধর্্মচরণ বলিয়। বুঝিতেল । 

(৪) এতেন অস্তরেণ জন্ত্বীপে দেঝনাম্ত্রিয়স্। অমিআ্দেব।£ সঃ 
মহুম্াঃ মিশ্রদেবাঃ কৃতাঃ। অর্থ__“ইভিপুবেরধে দেবপ্রিয়ের জদুদ্বীপবাসী 
প্রঙ্জাগণ দেবতাদিগের সহিত অমিশ্রিত ছিল; তাহার! এখন তৎবকর্তুক 
দেবগপের সঠিত মিশ্রিত হইয়াছে ৷ 

এখানে 'দেবানান্প্রিয়স্য' শব্দটি শাসনের অগ্য কোন পাঠে দেখ) 
যায় না। অন্বত্বীপ অর্থে অশোকের সাআজ্্য বুঝিতে হইবে শাসনটির 
কোন কোন পাঠে দেবতাদিগের সহিত মন্ুম্থগণের মিশ্রণের কথ! আছে ; 
অন্যত্ৰ মনুগ্যাদিগের সহিত দেবগণের মিশ্রণের উল্লেখ দেখা যায়। এই 
বাক্যের ব্যাখ)]র ব্যাপারে পণ্ডিত সমাজে মতভেদ আছে। আমাদের 
বিবেচনায়, অশোক বলিতেছেন যে, তাহার চেষ্টায় দেশে ধর্মাচরণ 
বৃদ্ধির ফলে তদীয় প্রজাগণ অত্যন্ত ধান্মিক হওয়ায় দেবগ্রকৃতি লাভ 
করিয়া দেবসহবাসের যোগা হইয়াছিল। পরবর্তী বাকাটি হইতে বুঝা 
যাইবে যে, মন্গুস্যগণের সঠিত দেবতাদিগের মিশ্রণ ব]াপারটিকে অশোক 
তাহার ধর্শ্ প্রচারের ফল বলিয়া দাবী করিতেন । 

(৭) পরাক্রমহ্য ইদং ফলম্‌ । অর্থ--‘ইহ! আসার ধর্মমবিষয়ক 
উগ্তমের ফল ৷’ 

পূর্বববত্তশ বাক্যটিতে যে দেবতা ও মানুষের মিশ্রণের কথা বলা 
হইয়াছে, উহা কিসে সম্ভব হইয়াছিল, তাহ। এখালে বলা হইল । 

(৬) নো চ ইদং মহতা ইতি এব শক্যং প্রাপ্ত,ম্‌। (৭) ক্ষুত্রকেল 
অপি পরাক্রমমানেন ধর্ব্মং রত! শ্রাণেষু সংযতেন বিপুলঃ অপি স্বর্গ: শক]: 
আরাধঢ়িতুম্‌ ৷ অর্থ_'কেবল বড়লোকেই এই ফল লাভ করিতে পারে, এমন 
নতে। ক্ষুদ্র লোকেও যদি ধর্মী তয়, ধর্শ্মাচরণ করে এবং প্রাণিহত্য। 
ব্যাপারে সংযম অবলঙ্গন করে, তবে সেও মহান্থগ লা= করিতে সমর্থ হয় ॥ 


নবাবিষ্কত অশোকলিপি ২৭ 


অশোক বলিতে চান যে, ধর্রোদ্মর যে ফল তিনি লাভ করিয়াছেন 
বণিয়া উপরে বলা হইয়াছে, তিনি পরাক্রমশালী রাজা বলিয়াই উভা! 
সম্ভব হইয়াছিল_ এরূপ যেন কেহ ন! মলে করে । কারণ নিতান্ত ক্ষুদ্র 
বাক্তির পক্ষেও এরূপ ফল লাভ করা সম্ভব ॥ অর্থাৎ ধন্ঘাচরাণের ফল 
বডলে।কেও যেমন পাইবে ক্ষুদ্র বাক্তিৎ উহা ঠিক সেইরূপ পাবার 
অধিকারী ৷ বর্তমান লিপির এই অংশের পাঠে কিছু নুতন কণা আছে 
যাহ। শাসনের অন্যান্। পাঠে দেখিতে পাওয়া যার না। মহান্বর্গ 
বলিতে সম্ভবতঃ অশোক 'দেসগণের বাসস্থান অপেক্ষা কোন উচ্চতর 
স্বর্গ বুঝিত্েন। 

(৮) তৎ এতন্মৈ অর্থায় ইদং শ্রাবণম্‌ । অর্থ --তাই ইহার জন্ই 
এই ধৰ্ম্মযিষয়ক ঘোষণ। ঘোষিত হইল ৷ 

এখানে ‘ইহার রম্য’ বলিতে কিসের জন্য বুকিতে হইবে, পরবর্তী 
তুঃটি বাক্যে তাহ। স্পটীকৃত হইয়াডে | 

(৯) ক্ষুত্রকঃ চ উদারঃ চ ধর্শ্মং চরস্থ, যোগং যগ্রস্ত । অর্থ--‘দ্ধোটবড় 
সকলে ধৰ্শ্ম৷চরণ করুক এবং উঠার ফলে দেবগণের সহিত সংবুক্ত হউক 

এখানে ধর্ম্মাচরণকে মানুষের দেবতার সঠিত মিশ্রণের কারণ বলা 
হইয়াছে । শাসনের অন্য কোন পাঠে ইহ! দেখিতে পাওয়া যায় না। এই 
বাকো অশোকের বর্তমান ধর্মঘোষণর অগ্যতম উদ্দেশ্য ব্যক্ত হুইল। 
অপর উদ্দেশ্যটি পরবর্তী বাক্যে মিলিবে । 

(১০) অস্তাঃ অপি চ আনম বিমিতি চিরস্িতিকং চ ধন্মচরণং ভব্তু 
বন্ধিষ্যতে চ[জনঃ] এনম এব ধন্সতি চরণ, অতীব । অর্থ__ 'প্রতান্ত 
দেশবাসীরাও জ্রান্ুক যে ধর্ম্মচরণ যেন চিরস্থায়ী হয় এবং লোকে সম্যক্রূপে 
এই ধন্মেরি আচার পালন করিলে ইহা বিশেষ বঞ্চিত হইবে ৷ 

এষ বাক্যের দ্বিতীয়াংশ শাসনের অগ্ত কোন পাঠে দেস্খিতে পাওয়। 
যায় না। বাক)টির কতকগুলি অক্ষর নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়। ইহা 
পাঠও সম্পূর্ণরূপে সন্দেহাতীত নহে । এই শাসনের অন্যান্য পাঠগুলিতেও 
সাধারণতঃ প্রত্যন্তবাসীদের উল্লেখ আছে। অশোক কেবল নিজ 
প্রাজাগণেরই ধৰ্ম্ম ভাবের বৃদ্ধি কামন। করিতেন ন! ; পররাষ্ট্রের অধিবাসীদেরও 
ধন্মভাব এবং স্ুখ্বক্ধির জন্য তিনি চেষ্টা করিতেন । তিনি বলিতেন, 
‘সকল মানুষ আমার সম্তান।” 


২৬ ইতিহাস 


(১১) ইদং আবণং বুষ্টেন ২৫৬। অর্থ__'এই ঘোষণ! মৎকর্তক 
২৫৬ রাত্রি প্রবাসে কাটাইবার পর ঘোষিত হইল ।% 

এখানে 'ব্যষ্টা শব্দটি ‘বুষিত' অর্থাৎ ‘প্রবাসী’ অর্থে ব)বহাত হইয়াছে । 
শাসনের অপর পাঠে এই বাক্যটি নিম্াকারে দেখিতে পাওয়। যায় 
দ্বে বট্পঞ্ষান্রাত্িশতে ব্যুষ্টে ইতি ২৫৬। রাজ্যাভিযেকের দশবৎসর 
পর ( অর্থাৎ বৌদ্ধ এহণের একবৎসর পরে ) আনুমানিক ২৬০-২৫৯ 
খ্রীষ্টপূ্বাব্দে অশোক ধর্্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে তীর্থযাত্রা 
আরম্ভ করেন। বর্তমান শাসনে উদ্ধৃত ঘোষণাটি এইরূপ কোন তীথয।ত1 
উপলক্ষ্যে তাহার প্রবাসে অবস্থান কালে ঘোষিত হুইয়াছিল। পুর্বে 
বলিয়াছি যে, বর্তমান ঘোষণার তারিখ সম্ভবতঃ ২৫৮-২৭৭ খ্ৰীষ্ট পুর্ববাব্দ ! 





শ্রীঅমিভাভ মুখোপাধ্যায় 


“আর গুণ যার গুণ তার সঙ্গে যায়) 
কুলগুণ মহাগুণ পুরুষক্রমে পায় ॥ 
অসৎ করয়ে সৎ কুলের এই কর্ম । 

লোহাবে করয়ে সোনা পরের ধৰ্ম্ম ॥" 


মধ্যঘগের ‘কুলসার' এন্দে ঘোযিত কৌলীম্যপ্র্থার এই মহিলা উনবিংশ 
শতকের মধাভাগ পর্য্যন্ত বাংল! দেশের সমস্ত হিন্দু দমাত্ অবনতখিলে 
স্বীকার করে নিয়েছিল। হিন্দুশাস্ত লঙ্ঘন করে অত)শ্ত অন্যায় কাঞ্জ 
করলেও 'নিকষ কুলীন' সমাজে শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভে বঞ্চিত হতেন না। 
পাবাংলা দেশে কৌলীম্য প্রথার প্রবর্তন ও প্রসার লাভ সম্থন্ধে এতিচাসিক 
মহলে যথেই আলোচন! ও তর্কৃবিতর্ক হয়ে গেলেও আঙ্গ পর্য)স্র অনেক 
বিষয়েই কোলো। স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নি । মধ।যুগের 
কুলজী গ্রন্থসালা ( ১৫শ-১৮শ শতাব্দী ), গোপাল ভট্ট ও আনন্দ ভট্রের 
“বঙ্গালচরিত' (১৪-১৬শ শতাব্দী ) এবং বৃহদ্ধন্ম পুরাণ ও প্রক্ষবৈবর্তপুরাণ 
নামে ছুটি অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন পুরাপগ্রন্থ কৌলীন্য প্রথার উৎপত্তি 
বিধয়ে যে সাক্ষ্য দেয় আধুনিক যুগের পণ্ডিতের তাকে একান্তই 
অনৈতিহাসিক বলে মনে করেন। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে কান্যকুন্সাগত 
পঞ্চ ব্রাহ্মণের সম্তান-সন্তরতির মধ্যে বি্দ্ালোপ ও অনাচার নিবারণের 
জন্তই সেলরাজ বল্লালসেন ( আ1১১৫৮-১১৭৯ খ্বুঃ) বাংলাদেশে প্রথম 
কৌলীগ্/ প্রথার প্রচলন করেন।+ কোনে! বিশেষ পরীক্ষার দ্বার! বল্গালসেন 
সে বুগের ব্রাহ্মণদের পাচটি ভাগে বিভক্ত করেন। এই পাঁচটি ভাগ 
হচ্ছে, যথাক্রমে, কুলীন, শ্রোত্রিয়, গৌণকুলীন, বংশ ও সপ্তশতী 
সম্প্রদায় । এদের মধ্যে ‘নবগুণ' বিশিষ্ট কুলীনেরাই ছিলেন অস্ত, 
তাদের পরে ছিলেন আোত্রিয়েরা, আর গৌণ কুসীনের! তাদেরও পরে । 
সাধারণতঃ কুলীনের! নিজেদের মধ্যেই বৈবাহিক আদান প্রদান করবার 


৩০ ইতিহাস 


অধিকারী ছিলেন। তবে শ্রোত্রিয় গৃহ হতে কম্যাগ্রহণ করাও দোষের 
ছিল না । কিন্তু যে সন কুলীন শ্রোত্তিয় পাত্রে কম্থাদান করতেন 
অথবা গৌণ কুলীলদের সঙ্গ কোনোরূপ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতেন 
তারা কুলল্র্ট হয়ে বংশজ্ নামে পরিচিত ততেন। গোঁণ কুলীনেরা 
কিছুকাল পরে শ্রোত্রিয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করে “সাধ্য আ্রোত্রিয়' 
বা ‘কষ্ট আত্তিয়' নামে পরিচিত হ'ল আর আসল শ্রাত্রিয়ের তখন 
আপন সম্মান বঞ্জায় রাখার জন্য নিজেদের ‘সিদ্ধ শ্রোত্রিয়' বলে 
ঘোষণ! করেন। কান্তকুক্ত হতে ত্রাহ্মণ আসার পূৰ্ব্বে বাংলাদেশে যে 
সব অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত ও আচ৷রভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ বসবাস করতেন তাদের 
বংশধরের! ‘সপ্তশতী’ নামে পরিচিত ভিলেন । এঁদের সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত চার 
সম্প্রদায়ের কোনে। যোগাযোগ ছিল ন1। বৈভ্ত ও কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধোও 
অহুবূপভাবে কৌলীগ্ মর্যাদা দান করা হয়েছিল, এমন কি সতশৃছেদের 
( তিলী, তাতি, কামার. কুমার ) গুণ ও সঙ্গতি বিচার করে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
লোকদেরও বল্লাল কুলীন করেছিলেন । অবশ্য তাক্মণ, বৈস্ত, কাযস্ম ও সংশৃদ্র 
প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের কুলীনদের মধ্যে সামাদ্িক ব্যবধান ছিল হস্ত এবং 
বর্তমান প্রবন্ধে আমর! ত্রাহ্মণ কুলীনদের কথাই বিশেষভাবে আলোচনা 
কারব। বল্লাল নাকি কৌলীন্য মধ্যাদাকে বংশানুক্রমিক করে যান নি,__ 
প্রতে)ক ছত্রিশ বৎসর অছ্ঠর তিনি সমাজে গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে কুলীন 
নিবর্ধাচনের আদেশ দিয়েছিলেন। তার পরবর্তী রাক্ত! লক্ষ্মণসেনের রাজস্ব- 
কালে (অ! ১১৭৯-১২০৫ খৃঃ) এইকপ একটি নির্বাচনের সাহাযো কয়েকজন 
শ্রোত্রিয়কে কৌলী্য মর্ধ্যাদ। দান করা হয় এবং বিপরীতভাবে কয়েকটি 
কুলীন বংশ পতিত হয়ে বংশঙ্ ও সিদ্ধ শ্রোত্রিয় হয়ে যান। কিন্ত এই 
ব্যাপার নিঘে দেশে মহা বাদবিতগ্ডার স্্টি হতে পারে এই আশঙ্কায় 
লক্ষ্মণসেন কৌলীন্য মর্যাদাকে বংশানুক্ৰমিক করে যান এবং একমাত্র 
পুত্র-কম্তার বিবাহের উৎকর্ষ অপকর্ষদ্বার! এই মর্ধ্যাদার হাসবৃদ্ধি সম্ভব 
বলে ঘোষণা করেন। এর ফলে গোলযে!গের হয়ত অবদান ঘটেছিল 
কিন্তু সমাজে দ্রনীতি প্রবেশের পথ প্রশস্ত হয়ে যায় ।» “আধুনিক যুগের 


(১) বিস্ভাসাগর-__বহবিব(হ_ প্রথম পুস্তক । 
ছুর্শীচন্্র সাঙ্ভাল__বাংলার সামাজিক ইত্ছাস (সন ১৩৩৭) 


বাংল! দেশে কৌলীন্ প্রথার অত্যাচার ৩১ 


পণ্ডিতদের মধে] শ্বর্গত হুমাপ্রসাদ চন্দ ও স্রনেশ চন্দ মভুলদার নাশ 
বার। প্রথম কুলভ্রী গরন্গুপির প্রতিহাশিক যূল্যনিরূপণের চেই! করেছিলেন 
তারা কিন্ত উপরের এই কাচিনীকে একেবারেই লিরবমেগ্য বলে মনে 
করেন না তাদের মতে ১৫শ-১৩শ শতকে যখন প্রথম কুলভ্রী 
পস্থঙলি রচিত হয় তখন প্র'ক্নুসলমানযগের বাংল! সামাজিক ইতিহাস 
সম্বন্ধে তৎকালীন বাঙালীর ধারণা ছিল খুবই অস্পষ্ট । বালা 
আলদিশূর এতিহালিক বাক্তি কিন! সে বিষয়েই সন্দেহ রয়েছে এবং 
তিনি এঁতিহামিক ব্যক্তি হলেও কাস্যকুব্দ হাতে ব্রাহ্মণ আদার বহু 
পরেই, ৫ম-৬ষ্ঠ শতান্দী হতে যে বাংলা দেশের তাহ্মণদের মধ্যে 
বেদবেদাঙ্গের চর্চা যথে্ট ছিল তার প্রমাণ পওয়। গেছে। সবচেয়ে 
বড় কথা এই যে কেপাগ্রপ্রথার সঙ্গে যে বল্লালসেন ও লন্মণসেনের 
নাম অবিচ্ছেন্ত ভাসে দ্রনড়ত ওঁ'দেব নি:জদের লিপিনালায় অথব। তাদের 
আমলে রচিত স্মৃতি বা ব্যবহার গ্রন্থ গুলির কোথাও এই প্রথা সম্বন্ধে ইঙ্গিত 
মাত্র নেই । এই যুগের ভবদেব ভট্ট, হলায়ুধ, বল্লালগুঞ অনিরুদ্ধ প্রভৃতি 
প্রদিদ্ত তাক্ষণপণ্ডিত এবং অলংখ/ অপেক্ষাকৃত অপরিচিত পণ্ডিতের 
যে সব উল্লেখ সমসাময়িক গ্রস্থাদিতে পাওয়া ঘায় তদের এঝজনবে:ও কেউ 
কুলীন বল উল্লেখ করেন নি) ব্রাহ্মণদের গ'ঞী বিভাগও ( মুখোপাধ্যায়, 
বন্দ্যোপ।ধ্যায় প্রভৃতি } যে কৌলান্য প্রণ। অপেক্ষা অনেক প্রাচীন 
তাও এখন নিঃসন্দেহে প্রমাণিত । কুঁলভী্রন্থমাজার প্রধান পৃষ্ঠপোষক 
প্র।চ/বিস্তামহার্ণর নগেল্পনাথ বসু মহাশগই একপ শানে! দু-একটি অলঙ্গতির 
কথ। স্বীকার করেছেন। সুতরাং ঠিক কি ভাবে, কোন্‌ সময়ে বাংল! 
দেশে কৌলীগ্যপ্রথ।র আবির্ভাব হয়েছিল তা নিশ্চিত ভাবে এখন বল! 
যায় লা, যদিও অন্ততঃ ১৫শ শতকের আগেই যে এর প্রথম স্চন) 
হয়েছিল একথ। বোধ হয় কোনে! এতিহাসিকই অন্বীকার করবেন লা 1১/ 
কিন্তু শুধু কৌলীগ্যগ্রথা সমাজের হত অনিষ্ট সাধন করতে পারত 
তার চেয়ে অনেক বেশী অনিষ্ট সাধন করার শক্তি তাকে দিয়েছিল 
দেবীবর ঘটক বিশারদের “মেলবন্ধন” ব্যবস্থা । প্রচলিত কাহিনী অনুসারে 


21 Dr. R. ©. Majumder—History of Bengal, Vol. 1 
Pp- 630-34. 


৬১ ইতিহাস 


বল্লাল সেন গুণ-শহ্সারে ব্রাহ্মণদের কুলীন, শ্রোতিয় ভাগে বিভক্ত 
করেছডি:লেন, আর হার পায় ছুশ" বৎসর পরে দেবীবর ঘটক দে) অনুসারে 
কুলীন ব্রাহ্মণদের মধে) ‘মেশবন্ধনের’' স্যত্তি করলেন। সেন রাজাদের 
আমল হতেই বাংলাদেশে, বিশেষতঃ বিত্তবান নাগর সমাজে, ছুর্নীতি ও 
কাতিচার প্রবেশ করছিল। ধোয়ার “পবনছুত" কাবা, সন্গ্যাকর নন্দীর 
‘রামচরিত'" ধাংস্য'য়নে? এন্থই এ বিষয়ে পর্য্যাপ্ত সাক্ষ্য দেয়। কুলীন 
সম্প্রদায়ও এট সব দো ভে যুক্ত ছিলেন না এবং ব্যভিচার, শ্রেচ্চ-সংসর্গ 
প্রভৃতি .যে লব গুরুতর অপরাধে এককালে কুল নির্মূল হয়, কুলীন মাত্রেই 
সে সমস্ত পোষে দুষিত তয়েছিলেন। যে যে কুলীন বংশ একই প্রকার 
দোষে দুখিত দেবীবর তাদের এক সম্প্রদায় বা “সেল' ভুক্ত ববেন। এবং 
এইতানে পৃথক পৃপক দোষ অনুসারে সে যুগের কুলীলের! মোট ছতিশটি 
নেলে বিভক্ত হয়ে যান পূর্বে কুলীনেরা নিজেদের মধ্যে অবাধে 
বৈবাহিক আদান প্রদান করতে পারতেন, কিন্ত দেবীবরের বিধি অনুসারে 
মেলের বাহিরে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন একেবারে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। 
কুলীন কণ্যাদের বিনা এর ফলে এক বিরাট সামাজিক সমস্য! হয়ে জড়ায় ।* 
দেবীবরের প্রচলিত বহু “মেল' বা সম্প্রদায় কালক্রমে সন্কীণ হয়ে আসে, 
অথচ তার নিয়ম অগ্ুলারে এক “মেলের' কুলীন কন্যার সঙ্গে অপর 
মেলের কুলীন পাত্রের বিবাহ নিষিদ্ধ থেকে যায়। অন্যদিকে আবার 
০শ্রাত্রিয় এবং বংশঞ্ঞ সম্প্রদায়ের পিতার! কুলীন পাত্রে কণ্ু। সমর্পন করে 
সামাজিক মধ্যাদা লাভের চেষ্টা করতে থকেন। কুলীন পদের আঙ্ু 
সমাজে এইভাবে তীব্র প্রতিযোগিতা আর্ত হলে স্বাভাবিক কারণে তাদের 
চাহিদ। শত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং বছ বিবাহও প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে । 
কাঞ্চন মূল্যের বিনিময়ে যে সব কুলীন পাত্র শ্রোত্রীয় বা বংশজ কণা 
বিবাহ করতেন তার! ‘ভঙ্গকুলীন’ ব1 “স্বকুতভঙ্গ' বলে পরিচিত হুতেন ; 
কিন্তু একব(র এরূপ গণ হলে তিনি যে কোনো বংশে যথেচ্ছ বিবাহ, করতে 
পারতেন, ভাতে তাঁর ( এবং মিয়তম চার পুক্রবের ) আর কুলক্ষয় 


(৩) ভাঃ নীহাররঞ্জন রায়_-বাঙ্গালীর ইতিছাস--আদিপর্ক £ (১৯৫৯) পৃঃ 
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(৪) নিগ্চালাগর গ্রন্থাবলী : সমাজ £ পৃঃ ২১২--২১৫ ( সন ১৩৪০ সাল) 


বাংল! দেশে কৌলীন্ত প্রথার অত্যাচার ৩৩ 


ছ'ত ন!। শ্রোত্রিয় বা বংশক্ত কন্যার পিতার। এমন ভঙ্গকুলীন পারের 
জনও লালায়িত থ।কতেন এবং কুল।চাধ্য ব। ঘটকগণও লিজ্রেদের স্বার্থের 
খাতিরে এ সব বিবাহ উৎসাহ দিতেন । সুতরাং বহু কুলীন স্বান 
বিবাহকে ব্যবসায় বা বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করে জন্ম সার্থক করতেন এবং 
এট ব্যবসায় পে যুগে নিতান্থ কম লোভনীয় ডিল ন৷। রিক্লি সাহেব 
ভার বিখ্যাত এন্ত [760০৭ and Castes of Bengal'-এ বলছেন যে 
পণের অন্ধ দু'হাল্প!র টাকায় প্রায়ই উঠত এবং পূর্কবঙ্গে কুলীনের চাহিদ। 
এত বেশী ঢিল যে দশ বৎসর বয়স হলেই কুলীন সম্ভানের বিবাহের কথা 
তার বন্ধুনচ:ল আলোচিত হ'ত এবং বিশ বৎসর বয়সের পূর্বেই সেই 
কুলীন সন্তান লভ ‘ছাহা]| এাহণ করতে সমর্থ হতেন।* একই দি:ন একটি 
কুলীন সন্তান চার বা ততোদিক কম্যার পাণি-এাহপ বরেছেন এমন দৃষ্টান্ত 
সে যুগে খুব বিবল ছিল 3!। কোনো কোনে! ক্ষেত্রে এমনও শোনা 
যায় যে কোন গৃহকর্তা ভার সমস্ত অবিবাহিত' ভগ্নী এবং কন্যাদের 
উপযুক্ত পাত্রের অভাবে একই কুলীন সঞ্ধানের হন্তে সমর্পণ করেছেন।* 
বলা নাভূশ্য এপ ক্ষেত্রে কুলীন পাতরের। তাদের বিবাঠিত। পর়ীদের 
ভরণ-পোষণের দায়িত্ব এাহণ করুতন না। এই সব পরীদের অধিকাংশই 
দের পিহালে সার! জীবন কাটাতেন এবং ওঁদের গ€জাত সম্বানেরাও 
মাতৃলালয়ে পালিত ধতেন,-_ কুলীন _ প্রতাপ সকল সময়ে তদেৱ 
সুস্তানদের চিনতেনও ন!। যোড়শোপচারে পু ন! পেলে কোনো 
কুলীন স্থান বিবাহের পর স্থশুঝ/লয়ে বড় একট! পদ্বার্পণ করতেন না, 
এবং কুলীন জামাতার মনোরঞ্রনের জন্য শ্বশুর মহাশয় সব সময়েই 
ুকষ্টিত হয়ে থাকতেন । জ্ঞামাতাদের অবশ্য এতে সখের অন্ত ছিল লা। 
একুলীন-কুলসব্বন্থা নাটকের (১৮৫৪) নায়ক অধশ্মরুচি মুখুত্যের 
উক্তি সত্যই ম্মরণীয়_“মহারাজাধিরান্ত বল্লাল সেন আমাদিগকে যে নিক্কর 
তালুক দিয়ে গেছেন তার হাজাশুকো নেই_-তাতেই আমরা স্বথে আছি। 
আমর! পালার রেয়েত নই, সে:ধরও খাতক নই, আপনি কি কুলীন্‌ 


(*) Risloy : Tribes and Castes of Bengal : Vol. I p 148. 
(৬) P. N. Buse—Hindu Civilization During British Rule In 
India. VulIlI: BkI: ChII. 


<৪ ইতিহাস 


ছেলের বিয় জানলেন না$" অনেক সময় রাত্টিকালে পত্নীর সমস্ত 
জআঅলক্কার হরণ করে কুলীন আমাত শ্বশুরালয় ত্যাগ করেছেন এমন 
কাহিনীও শোনা যায় । ১৮৩১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখের 
‘সমাচার দর্পপে' জনৈক পত্র লেখক বল্ছেন_-“কোন কোন স্থানে এমত 
ঘটিয়াছ্ে বে কোন কোন কুলীন জামাত! আপন আপন শ্বশুর প্রভৃতির 
প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া রাত্িম়ানে আপন আপন পত্রীর সহ শয়নে থাকিয়া 
সূর্ঘ্যোদয়ের প্রাকৃকালে আপন নিজ্রিতা পত্নীর গাত্রের সমস্ত প্ৰণ বৌপ্যাদির 
আভরণ লইয়------ পলায়ন করিয়াছেন এবং আরে) শুনা এবং দেখা 
গিয়াছে যে কোন কোন কুলীন মহাশয়ের! রাগচ্ছলে আপনার শ্বশুরের 
বাটী হইতে স্ব স্ব পর্ীকে আপন আপন গৃহে আলয়নপূর্বক এ এ 
কল্কার লপিতৃদত্ত শ্বর্ণাভরণাদি কাড়িয়া লইয়। তাহা বিক্রয় করিয়া 
আপনারা মত মারিয়াছেন।'' কুলীনপাত্রে কন্যা সমর্পণ করে 
EE ভনৈক ধনী ব্াক্তির নিঃদ্ৰ ও দেশত্যাগী হওয়ার সংবাদ 
৮৩১ সালের এই ফেব্রুয়ারী তারিখে সমাচার দর্পণে প্রকাশিত এক পত্র 
Es জালা বায়” রামনারায়ণ তর্করত্রের ‘কুলীনফুলস্ববন্ব' নাটকে 
(১৮৫৪ ) এবং টেকচ।দ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের তুলাল’-এ ( ১৮০৮ ) 
কুলীন জামাত|দের এরকম বহু অত্যাচারের কাহিনী পাওয়া যাবে।* 
তৎকালীন সমাঅচিত্র হিসাবে এই বই ছুটির সাক্ষ্য নিতান্ত উপেক্ষণীয় নায়। 
১৮৩১, ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সমাচার দর্পশের পত্রদাতা আরও 
জানাচ্ছেন “কুলীন মহাশয়ের! আপন আপন স্ত্রী পুর্রদিগকে প্রতিপালন 
করাকে এমত কুকর্ম জ্জানেন যে ভাহাদিগের পীড়িতাবন্থাতেও তাহাতদিগের 
চিকিৎসা বিষয়ে কোন চেষ্টা করেন লা -এবং এতদ্রপ চেষ্টাকে আপন 
কৌলীম্যের হানিকারক ক্রানেন ৷" কুলীন বিবাহের আরো একটি 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট) ছিল এই যে কুল রক্ষার প্রয়োঞ্জনে পাত্র পাত্রীর বয়সের 


(৭) রামলারাহণ তর্বরত্থ__-কুলীনকুলসর্বস্য ( ৩র সুক্রণ ) পৃঃ ৬০ 

(৮) বঞ্ল্নারারণ বন্রো/পাধ্যাহ_ সংবাদপত্রে সেকালের কথা_(৩র 
পরিবন্িত সংস্করণ ) ২ খণ্ড _পৃঃ ২৪৪-২৪৬ 

(৯) টেক্টাদ ঠাকুর__'আলালের ঘরের ছুলল-__€ সাছিত) পরিহৎ সংস্করণ ) 
পৃঃ ২৩২ কুলীন কুলসর্বাদ্ব_-পৃঃ ৫০-৫৩ 


বাংলা দেশে কৌলীনম্য প্রথার অত্যাচার ৩৫ 


তারতমোর দিকে কোন লক্ষ্য রাখা হাত লা॥ একদিকে যেমন মুসূ্ধ্ 
গঙ্গা যাত্রীর চন্ডে কিশোরী কন্যা সমর্পণ করার বহু কাহিনী শোন। যায়, 
অপরদিকে তেমনি শিশুপাত্রে সহিত বিগত যৌবন! কন্তার বিব;হও নিতান্ত 
বিরল ছিল লা । €), Mulley সাহেব Jessure District Gazettcer-a 
স্থানীয় কুলীনদের প্রসঙ্গে লিখছেন “Little boys somctimex marry 
aged women und vice vorsn.”>" ‘কুলীন কুলসৰ্ক'দ্ৰ' নাটকে 
স্থলোচলার উক্তি এবং ভারতচন্দ্রের “তঈদামগ্লে' নারীগণের পতিনিচ্দ।' 
অধ্যায়ে জনৈক। কুলীনবালার আক্ষেপ একই সঙ্গে হাস্যরস ও করুণরসের 
সৃষ্টি করেছে । ভারতচন্দ্র লিখছেন,__ 

“আর রাম বলে আমি কুলীনের মেয়ে) 

যৌবন বহিয়। গেল বর চেয়ে চেয়ে ॥ 

যদি বা হইল বিয়! কতদিন বই । 

বয়স বুঝিলে আবার বড়দিদি হই 0, 

অবার ‘অচ্দামঙ্গলে'রই্ট অন্যত্র শিশুকচ্ছাত্র বৃদ্ধ কুলীনের কণ্টলগ্র হওয়ার 

কাহিনীও পাওয়া যায়। বৃদ্ধ ছামাত৷ শিবের দর্শনে পার্কতীমাত! মেনকার 
বিলাপ বাওালীগৃস্বের কুলীনকম্থার জননীর মৰ্ম্ম তেদী শোকোচ্ছাস ছাড়া 
আর কি?** মুকুন্দরামেক্স কবিকহুন চণ্ডী'তেৎ (১৬ শতাব্দী ) দোজবরে 
কুলীন ধনপতি দণ্ডের সহিত লক্ষপতি সওদাগরের বার বৎসরের কঙ্ক! খুল্লনার 
বিবাহের কথ। রয়েছে ।১+ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বয়োছে]ষ্ঠা কন্কার 
পাণিগ্রহণ স্বতিশাস্ত্রে নিষিদ্ধ হলেও কুলীন-সিবাহে এ নিয়মের লঙ্গমনে 
সমাজে কোনো আপত্তি শোনা যায় নি: এবং ধন্মশাস্তরে বয়ক্কা কন্যার 
বিবাহ নিন্দিত হলেও শ্মার্ড রবুনন্দনের পূর্ববর্তী মেলী কুলীন শ্ীনাথ আমা 
প্রস্ততি তাদের গ্রন্থে ইঙ্গিতে এ ব্যবস্থ) সমর্থন করে গেছেন ।১* ( ক্রমশঃ ) 


(১৯) O° Malley—Jessore District Gazetteer (1912) Pp 54-55. 

(১১) কুলীন কুলসর্ধন্থ £ পৃঃ ৪৩! ভারতচন্্র প্রন্থবলী ( সাহিত্য পরিবৎ 
সংস্করণ ) পৃঃ ২৯২ 

০১২) তারতচন্ত্র গ্রন্থাবলী-_পৃঃ <*-৫৯ 

(১০) সুকুদ্মরায চক্রবর্ডী--কবিকঞ্ধন চণ্ডী, নটবর চক্রবস্ধী প্রকাশিত সংগ্ধরণ 
(১৯০৬) পৃঃ ১১৮ 

(১৪) নগেম্্রনাথ বন্দু প্রাচযবিস্তামছার্শব--বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-_প্রশ্থম খণ্ড 
বয় সংস্করণ--পৃঃ ২৩২ 


আশুতোম ভিত্রশাল।? 
ভ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত 


১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালের অনুসন্ধান কার্য্য ও সংগ্রহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী । 

আলোচ্য বৎসরদ্ধয়ে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠান্যের আগ্ডতোষ চিতশাল। 
বিভিন্ন নব-আবিক্ষত পুরাব্জ্্র সংএাহে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এই দুই 
বৎসরে বাঙলার এই নিজস্ব চিত্রশাচাটি ভারতীয় পুরাত।ত্বিকগণ্রে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে পূর্ব-অবজ্ঞাত বঙ্গীয় প্রস্মশত্বের বিপুল এশ্বয্যের প্রতি । 
বিভিন্র অমূল্য শিপ্র-বন্য সংগ্রহ ছাড়াও এই সময় চিত্রম্ালার কদ্মিবুন্দ 
আবিঘার করেন বাঙলার প্রায় বারটি প্রাচীন স্থান । এই আবিকারের 
ফলে অনেকাংশে নৃতনভাবে লিখিত হবে প্রাক্‌ গুপ্তযুগের বাহার 
সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং বাণিজ্যক ইতিহাস। 

পূর্বের সায় এই ছুই বৎসনেও চিত্রশ্মলার পক্ষ থেকে বর্মন লেখক 
্রপলারায়ণ নলী'পিধোৌভ তাত্রলিপ্তে (বর্তমান তমলুক ) ত্রম'গত অনুসন্ধান 
কাৰ্য্য পরিচালনা কবেন, এবং তার যলে পুনরায় আবিদ্কত হয় কয়েকটি 
অতি নৃলাবান পুরাবদ্ত | এই গুলির মধ্যে সব্বাপেক্ষ। উল্লেখযোগ্য হচ্চে দু'টি 
শুঙ্গবুগের দৃৎকলক, কিছুসংখ্যক রোমান ধরণের মৃৎপাতরের অংশ এবং 
একটি বৈদেশিক শশ্মণাক্রান্ত সুপ্রাচীন দ্বণযুদ্রা ৷ পোড়া মাটির ফলক 
দু'টি চতুক্ধোণ, এবং তাদের আখ্যাসবঞ্ত ভিগ্র ভাবে ‘ছদধজ্াতক' ও 
“বেস্সাস্তর ভাতক’ এর এক একটি দৃশ্য । এই দুইটি জাতক-কাহিলীতেই 
বোধিসত্বের অপার ত্যাগ ও আত্মসংঘষমর মহিমা প্রকাশিত হ'য়েছে। 
একটি ফলকে দেখা যাবে হিমালয়ের অরণামধ্যন্থিত হতভীবুখের সঙ্গে 
ছদত্ত হত্ভীর জল-ক্রীড়া, এবং অপর কলকটিতে দেখ! যাবে রাজপুত্র 
বিশ্বাস্তর অথবা বেস্সাুরের দ্রীপুত্রসহু রাজ্য-ত্যাগ । বেম্সাস্তরের 
ত্যাগমাধুধ্যে আশ্চর্য্যাদ্বিত হ'য়ে শিল্প-বিশেষবন্ত 7০00)79, নিজ অস্তরাবেগে 
তার বণনা দিয়েছেন “Monomaniac of Charity” (“Buddhist 
4০৮১ 133) । সমসাময়িক যুগের সীঁচীর প্রস্তর-ভাস্কধ্যের হ্যায় তার 


আশুতোষ চিত্রলাল। ৩ণ 
লিপ্তের ফলক তুইটিও প্রায়-দ্বিপরিসর শিল্প শৈলীর মাধ্যমে অন্তনিহিত 
নিগূঢ় তত্ব-প্রকাশে সক্ষম ॥ 

নব-আত্দ্ধিত রোমান ধরণের মৃৎপাতের দৃষ্টাস্তসমূহকে 41550161৮44 
pottery” বলা হয়। এইট ধরণের মৃংপাত্র ইতিপূর্ব্বে শিশুপালগড় 
আরিকামেদু, ভ্রহ্মপিরি, শালিহুন্দন ইত্যাদি উড়িষ্যা এবং দক্ষিণ-ভারতের 
পুর্ধব-উপকূলের বিতি্ স্থানে আবিপ্কৃত ভায়েছে । এই শ্রেণীর মৃৎপাত্রগুলি 
সাধারণতঃ কষ্কবর্ণ পালিশশুক্ত, এবং তাদের নধ্যস্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিচ্ছেন্র 
বৃত্ত'কার সমাবেশ থাকে । এই মৃংপাত্রসমূহ ভিন্ন তমলুংকে একটি বিশেষ 
ধরণের বোদান কলসের (Sprinkler) উপরিভাগও পাওয়া গিয়াছে । 
কতকট। এই ধরণের কলল ইতিপৃবের্ব ভারতের পশ্চিম উপকূলের কোল্হাপুবে 
আবদ্কৃত হয়েছিল । তাজলি-্তের বৈদেশিক মৃৎপাত্রসমূত “DPeriplus of 
tho Erythrian Sen” এবং উদ্দেমী ও প্লিনীর বৃত্তান্ডে বর্ণিত সুপ্রাচীন যুগে 
বংঙল।র সঙ্গে সুদুর ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল সমূহের নিবিড় বাণিজ্যিক যোগাযোগ 
সপ্রঘ/শিত করে। তাআপিপ্রের ন্বর্ণ মুদ্রাটির ওজন ৬২৫ “ঞণ' এবং 
তার আকুতি গোলাকার । এর এক পৃষ্ঠে (০৮৮০৮5০ ) গ্রগ ও বিভিন্ন চিহ্ন 
এবং অপর পৃষ্ঠে (159%০.৯০) দু'টি বড় অক্ষরের সমাবেশ । দ্বিতীয় আন্টি 
অবিকল রোমান্‌ “[,” এবং প্রথম অক্ষরটি “” অথবা “1” এর অলঙ্কৃত 
কূপ বলে মনে হয়। সম্ভবত, মুপ্রাটি কোন “কেরা তান” টা1কশালে 
নিশ্মিত হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে “EL? অথবা 4115” কোন গ্রীক নগর- 
রাষ্ট্রের প্রথম অংশ হওয়া অসম্ভব নয় ॥ মুদ্রার তৌন্রীতি. ছুইটি 6।চদ্ধার। 
নিশ্চ।ণ-পদ্ধতি এবং শ্বগরূপের বাস্তফাতা নিসংশয়ে ভূমধ্যসাগনীয় অঞ্চলের 
শ্মতি বহল করে। বর্তমান লেখকের ধারণায় এইটিই প্রাচান বাঙলার 
'ক্যালটিস্‌ (05165) স্বরমুদ্রা, যা খৃষ্টীয় ১ম শতান্দীতে রচিত ‘Poriplus' 
এ উল্লিখিত হ'য়েছে। 

তমলুকের নিকটবর্তী স্থান রঘুন/থ বাড়ী থেকেও কয়েকটি মুল/বান 
পুরাবন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে । তিনটি পোড়া মাটির মন্দমূর্তির সুখ 
[বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই গুলির হুদীর্ঘ ও ঈষৎ বক্র নাসিকা, 
শুক গণ্ড, অসংলগ্ন €ষ্ঠহয় ও পালকবিশিষ্ট পক্ষের ম্যায় অর্ধ-ছত্রাকার 
শিরোডুঘণ সুদূর মধ্য-আমেরিকার প্রাচীন “এযাজ.টেক্"গণের দ্বারা লিশ্মিত 
একশ্রেণীর পোড়ামাটির যুক্তিকে যেন স্মরণ করিয়ে দেয়। এছাড়া, 


৩৮ ইতিহাল 

রদুনাথ বাড়ীতে আরও কয়েকটি মুল্যবান পুরাবস্ত আবিষ্কৃত হ'য়েছে। 
এই গুলির মধ্যে অগ্ততম একটি কুষ্ষপ্রস্তর নিশ্মিত ভগ্ন লোকেশ্বর মৃদ্ধির 
নিম্নাংশ এবং অন্য একটি উপবিষ্ট তারামুদ্তি বিশিউ ক্ষুদ্রাকার মুৎফলক । 
এই ছইটিউ পাল যুগের শিল্প-নিদর্শন এবং প্রাচীন ভাস্রল্িত্তে বৌদ্ধধর্ল্মের 
অলজ্রিয়তার সাক্ষ্য স্বরূপ । 

১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালে তাস্রলিপ্তের নিকটবর্তী স্থান তিজ্দায়ও পর্বের 
ষ্যায় পুর!তান্থিক অনুসন্ধান এবং খনন-কাখা . পরিচালিত হয়। এই সময় 
বর্তমান লেখক একটি অতান্ মুল্যবান পুরাবস্ত আবিষ্কার করেন কু 
ও অবজ্ঞত এই তিল্দা গ্রামে। একটি গ্রীক লিপিযুক্ত যুৎফলক বঙ্গীয় 
ইতিহাসের এক বিলুপ্ত অধ্যায়ের উপর আলোক-সম্পাত করে। 
কলিকাতার্র 36. Xavi৪৷৮'3 0০1০৫০এর প্রবীণ অধ্যাপক 18:07 
'1'"৷৷৷০= এই লিপিটি পাঠ করতে সনম হন । ভার পাঠ অনুযায়ী এই 
ফলকটিতে লেখ। আছে 4120180150৮ যার অর্থ, “প্রত্যুযের পুবের 
বাতাস” । অধ্যাপক '৷॥৷৷০:এর মতে ওই জেখাটির মধ্য দিয়ে কোন 
এক চেলেনীয় নাবিকের নিরাপদ সাগর-অতিক্রমের কথাই প্রকাশিত 
হয়েছে । এইট 2125১6৯৮7০0” সম্ভবতঃ মৌসুমী বায় যার সাহায্যে 
এককালে ভূ-মহ্যস।গরীয় নাবিকগণ ভারতীয় বন্দর সমূহের সঙ্গে যোগাযোগ 
রক্ষা করতে পারত । 

১৯৫৫ সালে অধ্যাপক গ্রাকুঞগোবিন্দ গোস্বামী ভিল্দায় খনন- 
কার্ধা পরিচালনা করেন। এষ খনন-কার্ধ্যের ফলে এক প্রাচীন 
নগরীর সামান্য অংশ এবং কুষাণ ও গুপ্তযুগের বছ পূর।বস্ত আবিষ্কৃত হয় । 
একটি পোড়ামাটার ভগ্নমন্ডক পুরুষ মুত্তির ( আনুমানিক খৃষ্টীয় দ্বিতীয় 
শতাব্দী ) দেহের বলিষ্ঠ গঠন ও পরিধেয় বাস্ত্রের কটিদেশাঞ্চললে বন্ধন-পচ্ছতি 
মণুরা, পাটন। এবং মহাস্থানগড়ের কোন প্রস্তরনিশ্মিত যক্ষ অথবা 
দেবমূত্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 

আলোচ্য সময়ে মেদিনীপুর জেলার হ্লাবতী নদীর উপত্যকায় 
প্রস্মতান্বিক অনুসন্ধান কার্ধ) পরিচালিত হয়। ঘাট৷ল সহরের প্রায় 
চার মাইল দক্ষিণে শিলাবতীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত পাল্লা গ্রামে 
অনেকগুলি বৃহদাক।র পোড়ামাটীর মুত্তি আববদ্কৃত হয়। কোন কোন 
ভগ মৃত্তির সাধারণ দষ্চরীতি ও শিল্প-শৈলী দেখে এইগুপিকে গুপ্ত যুগের 


আশ্তুতাঘ চিত্রশালা ৩৯ 


শেদা্ছে নির্দেশ কর। যেতে পারে৷ এই যৃদ্তিসনুহের মাপ একটি নারীর 
রহস্যময় মুখমণ্ডল সর্বাধিক উল্লেধযোগ্য । এই মুত্ডিটি ম্রণ করিয়ে দেয় 
ইতিপুর্থে প্রাপ্ত পশ্চিন দিনাজপুরে অবস্থিত সাদি গণের একটি কুষ-প্রস্তর 
নিশ্মিত পালযুগের নারীমূত্তিকে। এক করুণ হ্ান্তপ্রভাঘু এই মৃণ্ডিরও 
দস্তরাজ্লি বিকশিত। কে জালে পানার নারীমৃত্তির দ্বায় এই মুত্তিটিও 
কোন দেবো কচ।প্রিশী অন্য! মর্ত্যকম্যার প্রতিচ্ছবি কিন ! 

১৯৫৬ সালের মধ্যভাগে কারীর নিকটবর্তী; বাঠিরী নামক স্থানে বর্তমান 
লেখক প্রাক্গুপ্তমুগের (1) ধ্বংসাবশেষ "আবার করেন ॥। এ বিষয়ে 
মিউদিমামের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কারী কলেক্ষের অধ।পক 
স্রীক্ষিরোদ চক্রবর্তী ॥ 

১৯৫৬ সালের প্রথমাঞ্ডে ২৪ পরগণার ছুটি প্রাচীন স্থান ভারতীয় 
শ্রন্যবিদূগণেব বিশেষ দৃষ্টি অংকর্ষণ করে। এর একটি চল্রকেতুরগড়» 
অপরটি হরিন।রায়ণপুর । প্রথম স্থানটি কলিকাত! থেকে প্রায় ২৩ মাইল 
দুরে অবস্থিত । এই জায়গায় সর্বপ্রথম পুরাতাত্বিক অহথঃন্থান পরিচালিত 
হয় প্রায় পঞ্চাশ বহুর আগে বিখ্যাত পুরাতান্বিক 1:0761)0758 কতক ।* 
হর্ত।গ ক্রমে, এই বৈদেশিক পুরাতাত্বিক চন্দ্রক্তুরগড়ের আশ্চর্যা সন্তাবলার 
কথা সম]ক উপলব্ধি করতে পারেনি । এরপর অগ্ক শৃতাস্টীর মধ্যে এই 
জাগা মাত্র তিনবার অনুসন্ধান চালান হয় এবং ফলে বাঙলার জনসাধারণ 
এবং কলিকতা বিশ্ববিস্তালয় এই স্থানের গুরুত্ব সম্বন্ধে কিছুট। অবহিত 
ছয় । ১৯৫৬ সালের জানুগ্নারী মাস থেকে আশুতোষ চিত্রশ।লার পক্ষ 
থেকে বর্তমান লেখক স্থানীয় অধিবাসীগণের সাহাযে) চজ্কেতুরগড়ে বহুবার 
অন্সন্তান চ:লান এবং ফলে আবিষ্কৃত হয় অসংখ্য মুলাবান পুরাবস্তর । 
এইগুলির দ্বার প্রমাণিত হয়, যে, খ্বষ্টপৃর্ধ ৩য় শতাব্দী থেকে খ্ছীয় 
এম শতাব্দী পর্যাশ্ত এই স্থানে ছিল এক এন্র্য)শ।লী নগরী । বর্তমান 


১ বর্তমান প্রবন্ধে চন্্রকেতুরগড় নাষটি বরেকটি পরম্পর্রসন্িছিত গ্রামের 
সমষ্টিগত পরিচায়ক হিসাবে ব্যবহৃত হযেছে । এই এম সমূহের লাম বেড়াটাপ' 
( অথবা দেবালয় ), হাদিপুর, শান্পুকুর, কিন্কুর! হত্যাদি। 

21 Aunusl Report, Archaeological Survey of India, 
1922-23, Pp 109. 
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লেখক এই প্রচেষ্টার হলে বেডা্টাপায় ( বর্তমান দেবালছ ) দর্কপ্রথম 
আবিষ্কৃত হ£ অনেকগুলি সুপ্রাচীন রোপ্যলিশ্মিত চাঞ্চন-যুত্ত মু 
(Silver punch-marked coin), শুস্যুগের একাশ্রিক যক্ষিণী তথবা 
অস্ত! মু, বহু-সংখ্যক রোমান ধরণের মৃংপাত্রের অংশ এরং হেলেনীয় 
‘কিটনেং' অহৃগপ ঘাঘ-2া-পরিহিতা নারী মূত্তি। এই পূরাবল্সমূহ 
প্রমাণিত বরে, যে দুই সহশআ্াধিক বৎসর পুরে চম্দকেৃরগড় এবং 
তংসমিহিত অঞ্চল সমূহের জনসাধারণ সভ্যতার এক শত উচ্চ শুরে 
উপনীত হয়েছিল এবং তার। স্থাপন করেছিল সুদুর ভূমধাস।গরীয় অঞ্চলের- 
অধিবাসাগ-ণর সঙ্গ এক নিবিড় বাণিজ্যসম্পর্ক ৷ 

সতীশচন্দ্র নিত্র তাঁর “যশোহর-খুলনার ইতিহাস” ( পুঃ ১৭*-১৭১) 
নামক গ্রন্থে প্রথম ইঙ্গিত করেন যে বেড়াচাপা লাম স্থানেই হয়ত সংগ্গ্র 
আছে এাক (বিবরণীতে উল্লিখিত বিশাল “গাঙ্গে” নগরীর ধংস।বশেষ । 
চচ্ছকেতুরগড়ের সুউচ্চ ঢিবিসমূহ লক্ষ্য করে এবং তার পাস্ববস্তা' গ্রামের 
“দেগঙ্গ।' নাদটির উতিহাসিকতা আলোচন! করেই তিনি এই ধারণ'য় উপনীত 
হন। এখন বর্ডনান পুরাতান্বিক আবিফার এই ঘা+ণ!টির উপর বিশেষ 
গুরুত্ব আগোপ করে । কে জ্ঞানে, চজ্দ্রকেতুরগড়ে আবিদ্ভাত (বদেশিক 
মৃৎ্পান্র এবং মৃত্তিসমূহ হয়ত অধূন।-লুপ্ত গাঙ্গে বন্দরের বিপুল 
আন্তর্জাতিকভারই সাক্ষ্য বহন করছে ।* 

আঃশুতোষ চিদ্রশালার উদ্যোগে চন্দকেতুরগড়ের কয়েকজন স্থানীয় 
অধিব।৮ও সংগ্হ কারো লিপ্ত হন এবং ফলে আবিদ্কৃত হয় আরও লান! 
মুল্যবান পুঠাবন্ত । এই ব্যক্তিগণের মধ্যে সবর্যাধিক উল্লেখযোগ্য 
শ্রীসতে)ন রায় এবং শ্রীপ্রভাসরঞ্জন সোমের নাম । গ্রীসত্যেন রায় কর্তৃক 
সংগৃহীত শুঙ্গযুগের একটি বড় যক্ষিণীমৃত্তির মুখ স্মরণ করিয়ে দেয় বিগত 
শতাব্দীতে তাস্লিপ্তে আবিস্কৃত তথাকথিত ‘Oxford [71৫8717751কো। 
শ্রীপ্রভাসরঞ্জন সোম কর্তৃক আবিষ্কৃত একটি পোড়ামাটির ললাট-বন্ধনী যুক্ত 
(Dindemed) লারীযুখির মুখ এক শ্রেণীর প্রাচীন গ্রীক প্রভ্বাবাদ্বিত 
সুত্তির সঙ্গে তুলনীয় ॥ প্রকৃতপক্ষে, তক্ষণীলার সির্কাপ. ধ্ংসম্তূপে এই 


১) মনে হত, এই স্থানটি এক কালে আদি গঙ্গার জল-প্রবাহের সহিকটে 
অবস্থিত ছিল। 


আশুতোষ চিত্রশালা ৪১ 


ধরণের ললাট-বক্ধনীযুক্ত স্ৃম্ময় যুদ্তি আবিক্ুত হয়েছে । উত্তর ভারতের 
পাল্‌ খেরায় আবিষ্কৃত একটি গান্ধার-শেলীর প্রস্ডর-ভাস্কর্য্]ও হইটি 
হেলেনীয় পোষাক পরিচিত! নারীমৃত্তির মন্তভকে অবিবল এই ধরণের 
ললাট-বঙ্গনী অথবা শিরংবন্ধনী দেখা যায়। শ্রীসত্যেন রায় এবং 
জীপ্রভাসরঞ্জন সোম দ্বারা সংগৃহীত অন্যান্য কয়েকটি পুরাবস্থতে ও 
বেদেশিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই প্রপঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে 
চন্দ্রকেতুরগড়ে বর্তমান লেখক কর্তক আবিদ্কৃত একটি মৃন্ময় পুরুষ মুত্তির 
অঙ্গরাধার ভঁজসসূহ স্মরণ করিয়ে দেয় গ্রীক এবং রোমান্‌ প্রভা বহুক্ত 
গান্ধার-ভাস্বর্য্যকে ৷ 

১৯৫৬ সালের আরেকটি উল্লেখযোগ্য আ/বিদ্ধার ডায়মণ্ড হারবারের 
চা'র মাইল দক্ষিণে অবস্থিত হুরিনারায়ণপুরের প্রত্রসম্পদ । কলিকাত। 
বিশ্ববিদ্যাল:য়ের “প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি” বিভাগের 
মষ্ঠ-বারিক শ্রেণীর ছাত্র শ্বশুভেন্দুবিকাশ দাস সর্বপ্রথম আলোকপাত 
করেন ক্রমাগত, গঞ।-বিধৌত এই স্থানটির প্রন্ধতাত্বিক গুরুত্বের প্রতি । 
সার ছারা আবিষ্কৃত হরিনারায়ণপ্রের বিভিন্ন প্র্মংস্বসমূহের মধ্যে 
বিশেঘভাবে উল্লেখযোগ্য ৯০টি চাচ-নিশ্মিত তাআমুড (০১76৮ cast 
০০i॥৪), শুঙ্গ-কুযাণ যুগের পোড়ামাটির ঘন্ষিণী:নূত্তি, এবং কয়েকটি 
ছাপযুক্ত (১০।১]১০০ ) মৃৎপাক্রের ং*। চতুকোঁণ ডাচে ঢাল! 
মুদ্রাঞুলির মধ্যে একটির প্রথম পুষ্ঠে অদ্ছিত আছে এ৩ক-মাস্তলবিশিষ্ট 
একটি জাহাজের চিত্র । এই ধরণের কটি মুদ্রা কয়েক 
বহসর পূর্বের তমলুকের কলেজ-এলাকায় আবিদ্কত হ্ায়েছিল। 
এক ধরণের ধুসর রঙের মৃৎপাত্রের গাত্রে বেজ্দ্রমুশি বৃত্তাকার 
রেখ! দেখা যায়, যা" স্ররণ করিয়ে দেয় ‘oulettedl Pottery’ 
কে। ১৯৫৬ সালের শেষভাগে নব আবিষ্কৃত হরিনারায়ণপুর থেকে 
বর্ত্তমান লেখক শুঙ্গ, কুষাণ এবং গুগুযুগের কয়েকটি অতি স্থন্দয 
পোড়ামাটির সুপ্তি সংগ্রহ করেন। এইগুলি ভিন্ন লোহিত প্রলেপযুক্ত 
একটি মৃৎপাত্রের অংশ কুষাণ যুগে ভারতে আগত এক শ্রেণীর রোমক 
স্ৎংপাত্রের সঙ্গে বিশেষভাবে তুলনীয় । হরিনারায়ণপুরের প্রাচীন সংস্কৃতি 
যে, সমসাময়িককালের তাস্রলিপ্ত এবং চন্দ্রকেতুরগঞ্ের সংস্কৃতির সঙ্গে 
একান্তভাবে যুক্ত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । শ্রিনারায়ণপুরের 


৪২ ইতিহাস 

বিচিত্র পুরাবন্ডসমূহ আরও প্রমাণ করে যে শুঙ্গ-কুষাণযুগে এই স্থানে 
কোন সন্বদ্ধিশালী নগর অথবা জনপদ ছিল যার আধবাসিবৃন্দ বিশেষভাবে 
সমুদ্র প্রিয় ছিল ॥ 

২৪ পরগণায় আববগ্চত অন্যান্য প্রাচীন স্থানসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হারোয়া এবং ধারা নামক দুইটি স্থান । প্রণম স্থানটিতে একটি 
গুপ্তযুগের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিদ্ধার করেন দেবালয়ের (বেডাটাপা) 
জ্রীসতোন রায়। ধারার পালঝুগের ধ্বংসাবশেষের প্রতি দৃষ্টি আকধণ 
করেন আশুতোষ চিতরুশলার কন্যা অপ্রাণকৃষ্ণ পাল এবং শ্রকুকচন্দ্ 
সরকার । 

আলোচ্য ছুই বৎসরে বাঙলা দেশের বিভিত্র স্থান থেকে প্রস্তর, 
অষ্টধাতু, দারু এবং গঞ্জদস্ত-নিশ্মিত অনেকগুলি অতি সুন্দর মুণ্তি সংগৃহীত 
হায়েতে। শুপ্তযুগের শেখাগ্ধ ও পালযুগের কৃ প্রস্তর-নিশ্মিত মৃত্তিগুলির 
মধে] সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য চাক্দহর নেদীয়া) বুদ্ধ, ভা'ঙ্গারের (২৪ পরগণা) 
মঞ্জু, সর।ইয়েন ( হুগলী ) মতিষমদ্দিনী, ছারবাসিনীর ( বগ্ধমান ) বারাচি, 
কৃষ্ণনগরের ঝষি এবং তিল্দ।র ( মেদিনীপুর ) বিষ্ণু ৷» প্রাচীন বাঙলার 
অনগ্য ভাশ্বব্যের এই নিদর্শনগলি আশুতোষ চিত্শালার সংগ্রহকে 
নিঃসন্দেহে বিপুলভাবে সমৃদ্ধ করেছে । চাকদহর বুদ্ধমুণ্তি সর্বপ্রথম সংগ্রহ 
করেন বিপ্যাত প্রত্রতান্তিক কা[নংহা।মের সহকারী বেগল।র । তাঙ্গোখের 
মঞ্জুশী এবং কৃষ্ণনগরের খষিকে তাদের রূপগত এবং শিল্পগত বিচারে 
সৰ্ব্ব ভারতে একক বললে বোধহয় অত্যুক্তি হয় লা। মঞ্জুরী মুত্তিটি 
দণ্ডাপসমাল-_দক্ষিণ হস্তে বরদ। মুদ্রা এবং বাম হস্তে ধৃত পদ্বম্বণাল | 


১। ভাঙ্গোরের ম্,ড। ( আছুমানিক খৃষ্টীয় ১১শ শতাস্বী ) এবং তিল্দার 
বিষ্ণু ফলক ( আশ্লমানিক পৃষ্টীর ৮ম শতাম্বী ) তিশ্র অন্ত সব তাঙ্বর্ধ্য-নিদশনি 
সংগৃহীত হয় কলিকাতা নিবাসী ওগোৌরমোহন গাঙ্গুলী কর্তৃক । 

তাঙ্গোরের নঞ্জ.সী নৃত্তিটি ইতিপূর্বে এক সুবৃহৎ ঘুক্ষকাণ্ডে নিম্পেবিত হ’চ্ছিল। 
১৯৫৫ সালে স্থানীয় “সার্কেল অফিসার’ বর্তমানে পরলোকগত জশ সেনগুপ্ত 
এবিধর আতুতোব চিত্রশালার দৃষ্টি আকর্ধশ করেন এবং ফলে এই চিত্রশালার 
কী দিপ্রাপন্ধঃ পাল এবং শক চন্দ্র সরকার বৃক্ষকাণ্ড খনন করে এই 
মুক্িটিকে উদ্ধার করেন। তিল্দার বিফ ফদকটি সংএহ করেন নন্তম|ন লেখক । 


আন্ডতোব চিত্রশালা ৪৩ 


পদ্োর কণিকার উপর প্রতিষ্ঠিত মহাযান বৌদ্ধধর্মের জ্ঞানালোকের আদ্র 
বছিক। পবিত্ৰ 'প্রজ্ঞাপারষীতা' পুথি। নন্ল্লীর শিরোস্থিত ধ্যানীবুদ্ধ 
অমিহাভ এবং পশ্চাতে প্রশ্তর-ফলকের শীর্বরেখায় পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ অনন্ত 
ধ্যানাসনে আসীন । জ্ঞান ও প্রস্তার অধীশ্বর মণ্ডলীর আনলের শ্মিত 
হাস্য যেন মহাজগতের শুন্যতা এবং অর্থহীনতার প্রতি নির্দিষ্ট ॥ অপরপক্ষে 
মৃষ্তির কমনীয়তা, মাধুর্য এবং অলক্করণ স্মরণ করিয়ে দেয় শ্যামদেশের 
ব্যাঙ্কক চিত্রশালার বিপ্যাত ভগ্ন লোকেহর মৃত্তিকে ৷ 

আশুতোষ চিওুশালায সংগৃহীত পালযগের সষ্টধাতৃ-নিশ্িতি মৃত্তিপগুলির 
মধ্যে অশ্যতম মুশিদাবাদ জেলায় অবস্থিত স্ুন্দরপুরের তুইটি সিষ্ণু যৃত্তি । 

আলোচ্য বৎসরদয়ে আশুতোষ চিত্রশাল। নানা দুষ্পাপয শিল্পবল্য 
ক্রয় করেছে। এগুলির মধ্যে আছ পাল-সেলযুগের বিভিন্ন হর্ণের 
চিত্র-সঙ্দলিত পুঁথি, সম্রাট সমদ্রগুপ্ত করি প্রচলিত একটি শ্বণযুদ্রা,’ 
অনেক গুলি লাঙ্ধণ-যুক্ত রোৌপাযয়ুদ্রা, পুরাতন বস্তরশিল্লের উৎকৃষ্ট নিদর্শন 
এবং ধারাবাহিক শিল্প-কলার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত । 

১৯৫৬ সালের শেঘভাগে আশুতোষ চিত্রশালার অধ্যক্ষ ( Curator ) 
কিছুকাল উড়্িব্যায় অ্থসন্ধান কাৰ্য্যে ব্যাপৃত থাকেন । ভার দ্বারা আবিষ্কৃত 
এবং সংগৃহীত বিভিন্ন অমূল্য লোক-শিলের নিদর্শন ও পূরাবস্ত 
প্রাচাভারতের সাংস্কৃতিক তিতাসে নূতন আলোকপাত করবে 
সন্দেহ নেই । 

বর্তমান বৎসরদ্ধয়ে আশুতোঘ চিত্রশালার সংএাহ বিভিন্ন বদাম্য ও 
সহাদয় বাক্তির দানেও সমৃদ্ধ হ'ঘে উঠেছে ॥ ১৯৫৫ সালে শ্যাম৷ দেবী 
(বর্তমানে পরলোকগত ) তার স্বামী স্বর্গীয় অনিল চত্র গুপ্তের ব্যক্তিগত 
শিল্প সংএাহ এই মিউজিয়ামে দান করেন। এই সংগ্াহের মূল্য অন্যুন 


১। এর প্রথম পৃষ্ঠে (০১৮০৮5৪০ ) এই সম্রাটের পিতা এবং মাত৷ চল্রগুধ 
এবং কুমার দেবীর বিবাহ দৃশ্ত ক্ূপায়ীত আছে। দেবালহ্ গ্রামের পা্মবত্তী দিপুর 
গ্রামে একটি সুগভীর পুঙ্গরিণী খনন কালে এই মুদ্রাটি আবিষ্কৃত হয়। বর্তহান 
শ্রেণীর মুদ্রার পরিচয়ের জন্ত ভরষ্টব্য, 
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BS ইতিহাস 
এগার হাজ।র টাকা এবং এতে আছে বহু রাজপুত ও মুঘল চিত্র, শ্বর্ণ 
ও মূলাবান প্রস্তর খচিত নেপালের অবলোকিতেশ্বর মূত্তি এবং বিষ্ণুমুত্তি 
এবং ক্রোঞ্জ-ভাস্বধ্যের সুন্দর নিদর্শন । শ্যাম! দেবী 'সেণ্টাল ক্যালকাটা 
কলেজের" অধ্যাপক ডক্টর ত্রতীন্দ্র কুমার সেনগুপ্তের মাধ্যমে এইগুলি 
চিত্রশালাকে দান করেন । 

বর্তমান দুই বৎসরে আশুতোষ চিত্রশালা-কর্তৃক অনুষ্ঠিত কার্য] বলী 
আজ প্রতুতাত্বিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছে কলিকাতার সন্নিহিত অঞ্চল- 
সমূহের প্রতি । মনে হয়, এই নগরের অদূরেই অবস্থিত আছে আরও 
নানা বিলুপ্ত নগরীর ধ্বংসাবশেষ । হয়ত, এই সব নগরীর পরিচয় অবগত 
হ'লে কিছুট। প্রকাশ হবে রহ ্তময় 'গঙ্গারিভি'র সুপ্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস, 
যার স্বর্ণপ্রতা শ্ষুলিঙ্গের ম্যায় দেখ! দেয় বিভিন্ন “ব্লাসিকাল্‌” কো" 
রোমান্‌ পু'থির কয়েকটি বিচ্ছিন্ন পৃষ্ঠায় । 


সাময়িক পাত্র ইতিহাস 
ত্রিশ বহুসরব্যালী যুদ্ধ ও জ্ঞাননীব অর্থনৈতিক অবনতি 


অনেক সময় একথা বলা হয়ে থাকে যে সপ্তদশ শতাক্দীতে জার্মানীর 
অর্থনৈতিক অবনতির জন্য ভ্রিশবৎসরন্যাপ্রা যুদ্ধকে বিশেষ ভাবে দায়ী করা 
যায় না। হান্সা লীগের পতন, ইংহেজ ও ডাচ বণিকদের ক্রমবদ্ধমান 
প্রতিদ্বদ্বীতা, জার্বানী ও নেদারল্যাণ্ডের রঞ্জনৈতিক বিচ্ছেদ, ডাচ বিদ্রোহ, 
এবং জার্মানীর আভ্যন্তরীণ গোলবোগের ফলে জার্মানীর আধিক জীবনে 
ছুর্য্যোগ ঘনিয়ে এসেছিল অনেক পূর্বেই । নোড়শ শতাব্দীর ছিভীয়গ্চে 
জার্মানীর শিল্প ও বাণিজ্যের ভ্রমঅবনভি সুপরি”:ট ৷ ভিশ্রবৎসরব্যালী 
যুদ্ধ এই অবনতিকে ত্বর/দিত করেছিল। জার্মানীর এথনৈতিক বুনিয়াদ 
যদি বলিষ্ঠ থাকত তবে ইতিহর।স ভ্রিশবৎসরব্পা যুদ্ধের অথনৈতিক 
গুরুত্ব ডাচ বিদ্রোহ অথবা ফরাসী ধর্ণবুক্গুলির চেয়ে কোন অংশে 
বেশী হত না। 

উপরোক্ত মতের বিপক্ষে অধ্যাপক এফ, এল, কংস্টেনি বলছেন 
যে এতিহাসিকগণ প্রধানতঃ জার্মানীর নগরগুলির দিকেই মনযোগ 
দিয়েছেন। একথ। ঠিক যে ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীযার্দ্ধ থেকেই জার্মানীর 
সমৃদ্ধিশালী নগরগুলি ক্রমশঃ অবনতির পথে অগ্রসর হতে থ!কে.। 
কিন্তু শুধুমাত্র নগরহুলিই অর্থনৈতিক জীবনের সামগ্রিক পরিচয় দেয় 
না। আসল জার্মানীর শিল্প ও বাণিজ্যের ভারকেন্দ্র ষোড়শ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্দ্ধে ক্রমশঃ নগর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলের দিকে সরে গিয়েছিল। 
বিশেষতঃ উত্তর-পূর্ব জার্মানী এবং ব্ল্যাকফরেস্ট অঞ্চলের আধিক সমৃদ্ধি 
লক্ষ্যদীয়। লেখকের মতে জার্মানীর নগরগুলির অবনতির অন্যতম 
প্রধান কারণ বণিকদের প্রতি অভিজাত সম্প্রদায়ের শক্রতা। ষোড়শ 
শতান্দীতে জার্মানীর আথিক অবনতির সপক্ষে এঁতিহাসিকগণ অনেকাংশে 


»17781591% Historical Review, April, 1956. 


৪৬ ইতিহাস 


সমসাময়িক প্রজ্ঞামগুলী (565০5 ) গুলির লিখিত অভাব অভিযোগের 
সাহাযা নিয়েছেন । এইশব কাগজপত্রে অনেক সময়েই বিশেষ বিশেদ 
অঞ্চলের আঘিক দুর্দশার কথা জ্তানা যায়। কিন্তু এদের আসল 
উদ্দেশ্য তিল নিজেদের ধিক অবস্থার দোহাই দিয়ে জমিদার ও রাজাদের 
নৃতন নূতন করভার রোধ করা। সুতরাং এইসব কাগজপত্রের উপর 


অত্যধিক আস্মা বিভ্রান্তকারী ৷ 

লেখক ব্যাভেরিয়ার সরকারী নহাফেজখানার ১৫৭৬ থেকে ১৬০২ 
সাল পধাস্ত ব্যাতেরিতাতে মাদকডব্যের উপর ধাধ্য করগুলির (বিবরণ 
উদ্ধার করেছেন । ডার মতে ব্যাভেরিয়ার আধিক অবস্থ। এযুগে 
উন্নতি না অবনতির দিকে ছিল তার খানিকটা আন্দাজ এই বিবরণ 
থেকে পাওয়া ঘায়। অনেক হিসাবনিকাশের পর তিনি দেখাচ্ছেন যে 
ব্যাতেরিয়তে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার ক্রমশঃ বেড়ে বাচ্ছিল। সুতরাং 
জার্মানীর অন্ঠতম প্রাণকেন্দ্র ব্যাভেরিয়াতে আথিক অবস্থ। ত্রিশবৎসরব্যগী 
যুদ্ধের পূর্বে যপেষ্ট সমৃন্ধ ছিল। এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধই বাতগিয়!তে 
অর্থনৈতিক অবনতির সুত্রপত কর । বর্তমান প্রবন্ধ লেখক আর্দানীর 
ইতিহাসের এক বিতর্কমূলক বিষয়ে নৃতন অ:লোক সম্পাত করার চেষ্টা 
করেছেন। অবশ্য মাদকদ্রব্যের ব্যবহার আথিক সমৃদ্ধির কঙদুর নিদর্শক 
লে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছ্ছে। তাছাড়া কেবল ব্যাভেরিয়ার 
পক্ষে যা প্রযোজ্য ত' সমগ্র জার্মানীর পক্ষে সত্য না হতে পারে। 


ইসলাম ধনে “নগরের স্থান 

আরব সাগ্রাজ্য স্থাপনের পূর্বে আরবগণ প্রধানতঃ যাযাবর জীবন 
যাপন করত ॥ মক্রহ্ূমির ভ্রাম্যমান জীবনযাত্রা পরিত্যাগ করে এরা 
কিভাবে বাগদাদ, কায়রো, কর্ডোভা প্রভৃতি মহানগরী স্থাপন করল 
এবং ক্রমে ক্রমে একটি নাগরিক সম্প্রদায়ে পরিণত হুল ত! খরঙ্গামিক 
ইতিহাসের এক আশ্চর্য ঘটল! ৷ কালিকার্লিয়া বিশ্ববিভালয়ের অধ্যাপক 
ওয়াল্টার ফিশেলের মতে এই অন্তুত পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল ইসলাম 
ধর্মের প্রভাবে । একথা নিঃসন্দেহ যে এইসব নগরের উৎপত্তি অনেক 
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সাময়িক পত্রে ইতিহাস ৪৭ 
ক্ষেত্রেই সেলানিবেশ অথবা সামরিক বাটিরূপে ॥ কিন্ত এদের ক্রুনোন্নতি 
ও সমন্ধ ইসলামের অপ্দান । 

ইসলাম মূলতঃ নগরের ধন ॥। কোরাৎ সরিফের আইন কাছুন 
নাগরিক সমাভেই প্রযোজা । মোহম্মদ নিত্রে ছিলেন বণিকসম্গ্রাদায়ের 
অন্তভুক্ত। প্রথম থেকে তার উদ্দেশ্য ছিল, আরবদের ভ্রান্যনান 
জীবনযাত্রা দুর করে এদের নগরমুখী করে তোল।। তাই ইসলামের 
বাৎসরিক তীর্থযাত্রার সক্ষ্য নগর । কোরাণসরিফের শব্দসস্ভতার থেকে 
মনে কর! মন্ুভিত নয় যে এই ধর্মগ্রন্থের উৎপত্তি হয়েছিল এমন এক 
নাগরিক সমান্রে যেখানে ব্যবসাবাণিল্রয প্রাত্যহিক ব্যাপার ছিল । পর্দা 
ও হাবেমপ্রথা নিশ্চয়ই নগরের ভ্রনাকীর্ণ পরিবেশের কথ। মূল করিয়ে 
দেয়। বে€ইনদের জমামান জীবনঘাত্র।য় এর! অবাষ্ডব ৷ 

সুতরাং নগরই হয়ে উঠল ইসলাম ধর্মের প্রাণকেন্দ্র । এর সাথে 
সাথে আবুবগণ নরুভূনি পরিত্যাগ করে ক্রমে ক্রমে ঝড় বড় নগরে 
বসবাস সুরু করল। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে, বিহশষতঃ আ'ববাসিদ 
খলিফাগণের রাজঘকালে, নৃতন এক নাগরিক সমাজ গড়ে উঠল। 
এরাই ছিল সাতা?। থেকে সিন্ধু পর্য্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের শাসকশ্রেণী ৷ 
নগরগুলির আভ্যশ্ব্ীণ শাসন ব্াধস্থায় অবগু প্রাচীন গোস্ঠীপ্রথার যথেষ্ট 
প্রভাব রইল । নগরের এক একটি মহল্লা ছিল এক একটি আরব গোষ্ঠীর 
বাসস্থান ৷ কিন্তু নগরের সামহিক জীবনে অগাধ মেল'মেশ! বিদ্যমান 
ছিল। নগরের কেন্দ্রন্ছলের মসজিদ ( মসক্রিদ-আ[লজাটিয়া ) ছিল সাধারণ 
মিলন কেন্দ্র । এই মসভিদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠত নগরের শিল্প ও 
বাণিঙ্্য। নবম ও দশম শতাব্দীতে আরবগণ যখন এক বিশাল আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্য গড়ে তুলল তখন এই সব নগর হয়ে উঠল এক নতুন বুর্জ্রোয়া 
সম্প্রদায়ের আবাসম্ছুল। এরাই ছিল আরবস।আজের নিয়ামক । 
পরিশেষে একথা স্বীকার করতেই হয় যে নাগরিক সমাজের আবির্ভাবের 
ফলেই এঁক্লামিক সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব হয়। সাহিত্য, শিল্পকলা, দর্শন, 
বিজ্ঞান, আইন, ধর্মনীতি প্রভৃতি যেসব উপাদানের সমবায়ে ইসলামের 
সভ্যতা গড়ে উঠেছে তাদের উৎপত্তি নগরেই। বাগদাদ, কায়রো, 
দাসাস্কাল, কর্ডোভা, তাত্রিঞ্, ইস্পাহাণ প্রভৃতি নগরের নিকট এলামিক 
সংস্কৃতি চিরঝ্ণী। 


6৮ ইতিহাস 
লর্ড বেন্টিছের শাসনে উদারনৈতিক মতবাদের প্রভাব 


আমেরিকান এঁতিহাসিক জঙ্ঞ বিয়াসের মতে বৃটিশ ভারতের 
ইতিহাসে লর্ড বেন্টিগ্ তর যথোপযুক্ত স্থান পাননি । ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের মানসিক আবহাওয়ায় মানুষ আধুনিক ভারতীয় এতিহা সিকগণ 
বৃটিশ শাসনের শোষণমূলক দিক্গুপির দিকেই নজর দি:য়ছেন। অপর 
পক্ষে, বৃটিশ ততিহাসিকগণ ওয়ারেন হেষ্টংস. ওয়েছেসলি প্রভাতি 
সাআজ্যবাদী শাসকদের নিয়েই বেশী বলত ৷ বর্তমান প্রবঙ্ছে লেখক 
দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে বেন্টিস্কের শাসনকালের সবাপেক্ষা গুরুত্বপৃশ 
ঘটন। ভারতে উদারনৈতিক মতবাদের আবির্ভাব এবং যদিও রাজনৈতিক 
ঘটন/চক্র অনেকক্ষেত্রেই ভার উদ্দেশ্য ব্যাহত করেছিল, তবুও তার 
আদর্শ ছিল অতি মহৎ এবং অসংখ্য কাধাবিপতি সত্বেও তিনি ভারতে 
উদারনীতির প্র-য়াগে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেন। 

বেটিক্ক ছিলেন পুরাতন উদাঃনীতিবাদের প্রেরণ(দাতা বেশ্থ(মের 
অস্তরঙ্গ বন্ধু । ভারতুযাহার প্রাক্কালে তিনি বেস্থামকে লেখন $ “1 ৪80 
guing to British TIndin, but 1 shall not be governor 
general. It is, yuu will be  governor-genoral.” আদি 
উদারনীতির মূল দাবা ছিপ সরকারী প্রভাবমুক্ত অবাধ বাণিজ্য ও 
শিল্প, আইন ও শাসনযান্বের সংস্কার এবং ব্যক্তি স্বাধানত! ও গণতন্ত্রের 
ক্ৰমবিকাশ ৷ বেন্টিঙ্ক তার শালনকালে এইসব: আদর্শগুলির রূপ দিতে 
যথাসাধ্য চেষ্ট। করেন। জেম্স্‌ মিলের ন্যায় তিনিও মনে প্রাণে বিশ্বাস 
করতেন যে ভারতের সব সমস্য! নিবারণের অমোঘ উপাগ্ জ্রনশিক্ষার 
প্রসার । 

বেট্টিঞ্ছ নিজে গৌঁড়। খৃষ্টান ছিলেন। চ্রিস্ত তবুও তিনি রাষ্ট্রীয় নীবন 
খেকে ধর্মকে দুরে রাখতে চেষ্টা করেন এবং সব ধর্মকে সমান অধিকার 
দেন। এই ছুই আদর্শে বেস্থামের প্রভাব লক্ষ্যণীয় ॥। লতীপ্রথা ও ভারতীয় 
সিপাহীদের দৈ[ছক শান্তির অবসানে তিনি বাক্সটন, চার্লস্‌, গ্রান্ট ও লর্ড 
এযললি প্রভৃতি উদারনৈতিক নেতার সহায়তা লাভ করেন। কিন্তু এদের 


Journal of Mudern History, Septomber, 1956 


সাময়িক পত্রে ইতিহাস ৪৯ 


পরামর্শ অনুযায়ী ভারতে খ্ৃ্পর্ প্রবর্তনে সাহায্য কমতে তিনি তাশ্বীকার 
করেন । শাসনকাং্য ভারতীয়দের নিয়োগ, ভারতীয় ও ইউনোপীয়দিলের 
প্রতি সমভাবে প্রাযাজ্য একই আইন-বিধি প্রচলন, সংবাদপত্রের গতি 
উদার ব্যবহার, ভারতে বৃটিশ মূলদন বিনিয়োগ ও অবাধ আভ্যন্তরীণ 
বাণিজ্য প্রবর্তন, এই সব আদর্শ9 উদারনীতি মতবাদের প্রভাবের নিদর্শন ৷ 
লেখকের মতে বেট্টিঙ্গের সর্ববাপেক্ষা কুতিত্ব ১৮৫৮ সালের-পূর্বেব তিনিই 
একমাত্র গভর্ণর জেনারেল যিনি তদানিশ্ুন জটিল »:সনব্যবস্থা ও 
প্রতিত্রিয়াশীল আবহাওয়ার প্রভাব অতিক্রম করতে সক্ষম হন। তার 
অন্যতম বন্ধু ও ডিরেক্টর র্যাভেনশ'র সহায়তায় (তিনি সবসময়েই কোর্ট 
অফ ডিরেক্টুরস্এর নীতি সম্বন্ধ অবহিত থাকতেন এনং নিজের নীতি সেই 
অনুসারে নিগস্ত্িত করতেন । অনেক সময় তিনি বে-আইনি ও গোপনীয় 
পন্থার আশ্রম নিতেন, কিন্ত এ ছাড়! বোধহয় বেন্টিহ্গের আর কোন 
উপায় ছিল ন।। র্যাভেনশ'র পরামর্শেই তিনি ১৮৩০সান্ল ইউরো পীয়দের 
জমির মালিকান! স্বত্বদানে বিরত হন এবং সরকারীভাবে সংবাদপত্রের 
স্বাধীনত। দিতে তন্বীকার করেন। এইভাবে তিনি র্যাভেনশ'র সাহায্যে 
ডিউক হাফ ওয়েলিংটন, লর্ড এলেনবারা তথা সমগ্র টোরিদলের হাত 
থেকে নি:জকে বাচিয়ে চলেন । পার্ল:মেণ্ট ও ডিরেক্টরদের' সংগে প্রত্যক্ষ 
মততেদের কি পরিণাম হতে পারত ত! মেট্কাফ, ও এলেনবারা'র দৃষ্টান্ত 
পেকে বে।ঝ। ঘায়। অথগ বেন্টি্ছর নানা আমূল সংস্কার সত্বেও তিনিই 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাদ্ধের একমাত্র গতর্ণর জেনারেল যাকে স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তনের পর পলামেটে বিরুদ্ধ সনালোচনারু সম্মুখীন হতে হয় নি ॥ 
পরিশেষে আধুনিক ভারতের ইতিহাসে বেটিক্ষের স্থান নির্ণয় করতে 
গিয়ে লেখক বলছেন যে হূর্ভাগক্রমে বেন্টিস্ক এমন সময়ে ভারতবধে 
এসেছিলেন যখন রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ প্রস্ভৃতি যেদব বৈজ্ঞানিক আবিক্ষার 
আধুনিক ভারতের ব্্রপ পরিবর্তন করে দিয়েছে তাদের কোন সম্ভাবনাই 
ছিল লা। আধুনিক ভারতের যান্ত্রিক অগ্রগতি সরু হয় বেন্টিকের 
অনেক পরে। কিন্ত শিক্ষা ও সংস্কারমূলক কাব্যের যে ভিত্তি তিনি 
স্থাপন করে গেলেন ভারতবাসীর নবজাগরণে তার গুরুত্ব অসাধারণ । 
ভারতবাসীর সত্যিকার প্রয়োক্সন কোনগুলি সে সম্বন্ধে বেস্টিকের ধারণা 
যেকোন সাস্তাজ্রাবাদী গভর্ণর-জেনাহেলের চেয়ে স্পষ্ট ও ব[স্ডবসম্মত ছিল । 


নীতিশ সেনগুপ্ত 





এক দিপাকীর আতঅকথা 


শ্রীশোভন বহু 
ভুমিক। 


[ শতিকথার লেখক সীতারাম অযোধ্যা প্রদেশের লোক | তিনি সতের বছর 
বয়সে ইষ্ট ইত্তিয়! কো্পনীর সিপাহীর দলে শত হয়েছিলেন । সিপাচী বিদ্রেঠছের 
কয়েক বছর পরে ১৮৮৯ সালে তিনি ফোস্পানীর চাকরি থেকে অবসর এহপ করেন। 
৪৮ বছর চাকক্লি করবার পর পদোশ্রতি হয়ে তিনি স্বব্দোরের পদ পেয়েছিলেন। 
সে যুগে এ দেশের লোকদের পক্ষে এর চাইতে বড় পদ পাওয়। লত্ভৰ ছিল না) 
সীতারাম তার গ্রন্থের প্রথমে বলেছেন তিনি মু্সীদের মত লেখাপন্ডা শেখ্নোনি ? 
কিন্ক ফারসী ভাবা জানতেন। তার আত্মকাহিনী ফারসী ভাষায় লেখ! তয়েছিল। 
ফারসী থেকে এই বইটির ছিন্ছি অপুসাদ হয় এবং ১৮৭৩ সালে লেঃ কর্ণেদ =রগেট 
ছিলি, থেকে এর ইংরাজী অগ্থবদ প্রকাশ করেল। পরে ফিলোট সাহেব এই 
অস্থবাদ(টির একটি নতুন সংস্করণ বের করেছিলেল । এক সময় ইংরাজী অঙ্রবাদটির 
বদলেকগুলি পুনঃ মুজ্প ছয়েছিন। কিস্ত এখনকার সাধারণ পাঠক বা উতিহাসিকর! 
তার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত নন। মুল ফারসী গ্রন্থ এবং তার অচুবাদ সম্মবতঃ 
এখন আর পাও যায় না। 

প্রায় অধ শতাব্দী সীতারাম ইষ্ট ইত্ডিরা কোম্পানীর চাকরী ফরেছিলেন। 
তখন কোম্পানীর রাহুত্ব ভারত্বর্ধে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রসারিত হচ্ছে। 
লর্ড হেষ্টিংসের শাসনকাল থেকে কো/ষ্পানীর রাঙ্গ্ের অস্তিমে লর্ড ক্যানিংএর 
শাসনকালের মধ্যে সীতারাৰ নেপাল বুদ্ধ, পিণ্ডারী যুদ্ধ, তরতপুর অবরোধ, প্রথম 
আঞ্চগাল যুদ্ধ৮, দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ এবং ১৮৪৭ সালে লিপাছী বিজ্ঞোহে ইংরাছের 
ছয়ে লড়াই করেছিলেন । এই গ্রন্থে তার সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা আছে। 
সে যুগে একজন সামান্ত সিপাহীর পক্ষে লেখাপড়ার চর্চ) কর! খুব বিশ্বরের কথ1। 
কিন্ত তার চাইতেও বেশ বিস্দহকর সীতারাম যেতাবে তখনকার দিনে সামাঞ্কি 
ও পরিষারিক জীবন এবং পারিপাশ্মিক অবস্থা বিঙ্লেধশ করেছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীর নিমক খেয়েছিলেন বলে সীতারাম চিরকাল বিশ্বস্ততাবে কোম্পানীর 
সেৰা করেছেন) কিন্তু তার ব্যক্তিগত মতাহত যে সব সমর ইংরাজের আকুল 
ছিল লা, সে বথা এই বই পড়লে বোঝ! ঘাবে । এই প্রস্থের অনুবাদক লিখেছেন 
যে লীতারামের কাছ থেকে এছ পাখুলিশি সংগ্রহ করা খুব সভা চয়নি। 


এক সিপাহীর আত্মকথা ৫১ 
শীতারামের মনে হয়েছিল যে খাঁর! সরকারের কাতর থেকে অবসর লিগ্েছেন 
তাদের এ রকম মতামত সম্ভবতঃ সরকার পছন্দ করবেন লা। সীতারাম ঘে 
দৃষ্টিতে সনসামায়ক "ভারতবর্ষের সামাঞ্ছিক পরিসর্ভন এবং হাষ্টুনৈতক উত্থান 
পতন দেখেছিলেন সে দৃষ্টি তার নিজপ্ব । প্রচলিত সানাজিক সিশ্বাস কিনব! 
সরকারের প্রসস্নত। দাতের জঙ্ক তিনি তার বৃদ্ধি ও বিবেচনাকে খাটে! করেললি। 
গ্রহের কোল কোন অংশ অছুবাদককে কিঞ্চিৎ বিত্রত করেছিল! আঙ্ুবাদক 
বলেছেন পাঠকরা ঘেন মনে রাখেন এই গ্রন্থে ঘে সব মত প্রকাশ কর। হয়েছে 
তার জন তার কোন দায় লেই। সে সব হচ্ছে হিন্দুদ্রে মত-__আীষ্টানের নয়। 
এখানে ছিন্দু ও উষ্টান শন্ছের বদলে 'ভারতীর ও "ইংরাজ” বললেই বক্তবা আরও 
পরিক্ধার হবে । এই বইএর প্রসঙ্গে বিলাতের টাইমস পত্রিক। ১৮৬৩ সালে 
লিখেছিলেন, যে সব ইংরাজ ভারতবর্ধে দেশীয় বাহিনীর লায়কত্ব করেল তাদের 
সবারই এই বই পড়! উচিত । টাইমস কাগজ যে যুগের কথ। বলেছেন সেই যুগ 
বছাদন গত হয়েছে । কিন্ত সে যুগের সিপাছীদের মল ও চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত 
হতে হলে এই বই এখনও কলের অবশ্থ পাঠ) । ] 


প্রথম পরিচ্ছেদ 

১৭৯৭ সালে অযোধ্যায় তিলোয়ী গ্রামে আমার জম্ম। আমার 
বাবা গঙ্গাদীন পাণ্ডের অনেক ভ্রমিজমা ছিল-_ চারশ সত্তর বিঘা জমি; 
তিনি নিক্তেই তা চাষ করতেন। ছেলেবেলায় আমাদের অবস্থা বেশ 
স্বচ্ছল ছিল; বাবাকে গমের সবাই মেনে চলত ৷ ছ' বছর বয়সে 
বাড়ীর পুরোহিত দিলীপরামর্সলীর ওপর আমার লেখাপড়ার ভার দেওয়া 
হয়। তার ওপর বাবা মার অগাধ বিশ্বাস; ওর উপদেশ ও অনুমতি 
ছাড়া তারা কোন দরকারী কাজ করতেন না) পণ্ডিঙজীর কাছে 
মাতৃভাষ। পড়তে ও লিখতে শিখলাম ; তিনি আমাকে কিছু অঙ্ক কষতেও 
শেখ।লেন । এই শেখার পর আমার বয়সী চেলাশোনা ছেলেদের চেয়ে 
নিজেকে অনেক বড় মনে হত; তাদ্দিকে আর ধর্তব্যের মধ্যেই আনতাম 
লা। ছুতার, কায়স্থ, আহীরদের দিকে আর তাকিয়েও দেখতাম না। 
এমন কি গুরু দিলীপর/মজীর চেয়ে নিজেকে বুদ্ধিমান মনে হত। বাবা 
যদি াকে এমন শ্রদ্ধা না করতেন তাহলে হয়ত সাহস করে তাকে 
এ কথা বলে ফেলতাম । আমার সতের বছর বয়স পর্যস্ত জমি দেখা 
শোনার কাজে বাবাকে সাহায্য করেছি । ফসল কাটা, জমিতে জল দেয়া, 


৫২ ইতিহাস 
এই সব কাজের জন্য বাবা মাঝে মাঝে মজুর রাখতেন, মচ্গুরদের 
খাবার দেবার ভার আমার ওপর ছিল। 

হম্ছমান নামে আমার এক মামা কোম্পানী বাহাছরের চাকরি 
করতেন। তিনি এক পদাতিক বাহিনীতে জমাদার ছিলেন। একবার 
ছ মাসের ছুটি নিয়ে তিনি মস্ুরাবাদে তাঁর বাড়ী যাচ্ছিলেন। পথে 
কয়েকদিনের জচ্ছ তিনি আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। আনার মামা অতি 
সু-করুষ, তীর শরীরেও বেশ শক্তি । সন্ধ্যার সময় বাড়ীর সামনে 
দাওয়ায় বসে এামের লোকদের তিনি বে সব আশ্চর্য জিনিস 
দেখেছেন এবং কোম্পানী বাহাত্রের প্রতিপত্তি কথা গল্প করে 
শোনাতেন । এামের লোকেরা এক দৃষ্টে তাকিয়ে সে সব কথা শুনত 
এবং বিস্ময়ে তাদের মুখ হ। হয়ে যেত। সে সব গল্প তাদের কাছে 
একদম সত্যি বলে মনে হত॥ কিন্ত আমার মত মনোযোগী শ্রোতা 
আর কেউ ডিল লা। এই সব গল্প শুনে আমার খুব ইচ্ছা হল যে 
বড় হলে আমি-সিপাহী হব। দিন রাত এ এক চিন্ত(। সে সময় 
আমার মনে হত যে জমদারের চাকরির সম্মান প্রান্ত লক্ষ্মীর নবাব 
গাজীউন্দিনের মত। নবাবকে কখন চোখেও দেখিনি; মামাকে 
দেখেছি । তাঁর গলায় সোলার দানা বসান মালা, গায়ে সোনার 
বোতান-বসাঁন গাড় লাল রংএর জ্ঞাম|। সনে হত তার কাছে যেন 
অফুরন্ত মোহরের ভাণ্ডার আছে। এ সব দেখে মনে হল আমার 
মামারই ক্ষমতা বেশী । কবে যে আমার এই সব হবে তাই ভাবতাম । 
মনে হল কোম্পানী বাহারের চাকরিতে ভরি হলেই এ সবই পাওয়া 
যাবে। 

আমি যে মন দিয়ে তার গল্প শুনি এবং আমার যে সিপাহী 
হবার কি ভীষণ আগ্রহ, এ সব মামার চোখ এড়ায়নি। তিনি 
নিজেই এ বিষয়ে সব রকমে উৎসাহ দিতে লাগলেন। বাবা, মা বা 
পণ্ডিতদ্রীর সামলে তিনি এ সম্বন্ধে কিছু বললেন না । গোপনে আমাকে 
বহুবার বলেছেন যদি আমার সিপাহী হবার ইচ্ছা থাকে তাহলে 
রেজিমেন্ট ফেরার পথে তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন । মাকে এ 
কথা জানাবার কি ইচ্চাই না হত; কিন্ত সাহস হয়নি। তার খুব 
ইচ্ছ। ছিল আমি হেন পণ্ডিত হই । যা হোক একদিন দিলীপরামজীর 


এক সিপাহীর আত্কথ। ৫৩ 


কাছে শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধের গল্প পড়বার সময় তাকে আমার নলের কথা 
প্রায় খুলে বলাম । পণ্ডিত শুনে অবাক হয়ে গেলেন । বকুনি 
দিয়ে বললেন এতদিন কষ্ট করে লেখাপড়া শেখান সবই ব্যর্থ হল, 
আমার মামার অংক্কক গল্পই মিথ্যা; কোম্পানীর চাকরিতে ঢুকলে 
অনেক সময় চাবুক খেতে হয় এবং জ্ঞাত যে থাকবেন সে নিয়ে 
কোন সন্দেহ নেই । আরও অনেক রকম ভয় হিনি দেখালেন ৷ কিন্ত 
আমার তাতে কিছুই হল ন! । ্ঠ 

পণ্ডিতজ্জী তৎক্ষণাৎ বাবা মার কাছে গিয়ে ঠাঁদিকে আমার মনের কণা 
জানিয়ে দিলেন । যে কথা তাদের বলতে সাহস পাইনি সে কথা তিনিই এ 
ভাবে বলে দিলেন । বাবা কোন আপত্তি করলে.ন না দেখে আন্চব হলাম। 
আপত্তি করলেন মা । তিনি ক।দতে কাদতে বকুনি দিতে লাগলেন, বোঝাতে 
লাগলেন এবং ভয় দেখাতে লাগলেন; শেষে এই বিপদের সময় কিছু করছেন 
না দেখে আমার বাবাকেও বকতে লাগলেন । যে সময়ের কথ! বলছি 
তখন বাব] একটি আমবাগান নিয়ে মামলায় জড়িয়ে পড়েছিচলন। 
বাগ।লটিতে চারশ আ।মগাছ ছিল। বাব! ভাবলেন ঠার ছেলে কোম্পানী 
বাহাত্বরের চাকরি করলে লক্কৌর আদালতে আরডি পেশ করতে 
স্ববিধাহবে। একথা সবাই জানত যে সৈগ্যাধ্যক্ষ যদি কোন সিপাহীর 
আরজ লক্ষৌএ রেসিডেণ্ট সাহেবের কাছে পাঠান তাহলে তৎক্ষণাৎ 
তাতে কাজ হয়। ঘুষ দিয়েও কিম্বা তাল করে তদ্বির করেও নবাবের 
গ্রজারা কখনও এমন সুবিধ! পেতন।। 

মা বাবাকে আমার কোম্পানী বাহারের চাকরি করার ইচ্ছা 
ভানানয় অক্সদিন পরেই মামা নিজের বাড়ীতে যাত্রী করলেন; তার 
বাড়ী পঁচিশ ক্রোশ দূর ৷ ছুটির শেষে রেজিমেন্টে ফেরার পথে আবার 
তাকে এখানে আসবার কথ! মা বললেন না। কিন্তু তিনি নিজেই 
বললেন তিনি আসবেন ; তখনও যদি আমার ইচ্ছা থাকে তাহলে 
আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন । 

কয়েক মাইল তাঁর সঙ্গে হেটে তাকে এগিয়ে দিলাম। যে চাকরি 
করব ঠিক করেছি সে সম্বন্ধে অনেক কথা বারে বারে জিজ্ঞাসা করে জেনে 
নিলাম । 

বাড়ী ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই মা ও পণ্ডিতদ্রী আমাকে নিয়ে পড়লেন । 


৫৪ ইতিহাস 
এমন ইচ্ছ। যাতে আমি ছেড়ে দিই তার জম্য তারা যত রকম সম্ভব চেষ্ট। 
করে দেখলেন। এমন কি তার ভাই যে দিন এ বাড়ীতে এসেছিলেন 
সে দিনটিকেও মা অভিশ্পাত দিলেন। তাদের শুধু বললাম যে সমস্য 
ব্যাপারটি ভেবে দেখব । ভেবে দেখলাম এবং নামার মত সিপাহী 
হবার ইচ্ছ। প্রতিদিন আমার মনে প্রবল চয়ে উঠল । আমার কোন 
কাজ করতে ইচ্চ। হত লা, কুণ্ড ও তলোয়ার নিয়ে খেলা ছাড়া 
বিশেষ কিছু করতাম না । স্বাবার অমি দেখার কান্দে অবতেলা হতে লাগল। 
ফলে বাবাও আমার ওপর অসসন্তষ্ট হলেন। তিনি ভয় দেখালেন মামা 
এখনে এলে তার সঙ্গে আমাকে দেখা করতে দেওয়া হুবে না। এতে 
আমার চৈতন্ত হল। এর পর আমার আর কোন কাছে ক্রটি 
দেখ। যায়নি । 

কয়েক মাস কেটে গেল; বর্ষাও শেষ হয়ে এল । প্াান্ডার 
দিকে পিছন ফিতে একদিন আখ কাটছি; টাটু, ঘোড়ার ওপর থেকে 
কে যেন আমার নাম ধরে ডাকল । মামাকে দেখে গার কাছে ছুটে 
গেলাম ৷ বাবা মার কথা জিজ্ঞাসা করে তিনি জানতে চাইলেন এখনও 
আমার সিপাশী হবার ইচ্ছা আছে কি লা? কোর দিয়ে হখল “হু 
বললাম, তখন তাঁর কি আনন্দ । আনাকে বললেন খুব জোয়ান' ; 
আমাকে তিনি নিয়ে যাবেন । মাম। কয়েকদিন আমাদের বাড়ীতে রইলেন। 
এই সময় বাবাকে নিজের দলে পেয়ে তিনি মাকে বোঝালেন যে সিপাহী 
হওয়াই আমার কপালে আছে; ছেলেকে ছেড়ে তাকে থাকতে হথে। 
পণ্ডিতজ্জীকে আমার ঠিকুজী বিচার ও যাতার জন্য শুভদিন দেখতে বল! 
হুল । সন্ধার সময় তিনি বললেন যে ইতিমধ্যে যদি বজ্রপাতের আওয়াজ 
না শোন! যায় তাহলে চতুর্থ দিন সকাল ছুটার সময় যাওয়াই ভাল। 
এই চারদিন ভয়ে ভয়ে মেঘের দিকে তাকিয়ে রইলাম, আর ইন্দ্র ও 
লারায়ণের কাছে মনে মলে প্রাথলা জান।লাম । তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় আকাশে 
কালো মেঘ দেখে ভয় হল যদি বৃষ্টি হয় তাহলে আমার অদৃষ্ট খারাপ । 

পণ্ডিত দিলীপরামন্্রী সত্যিই আমাকে ভালবাসতেন । তিনি 
আমাকে অনেক উপদেশ দিলেন ; প্রতিজ্ঞ করিয়ে নিলেন আমি যেন 
আমার উপবীতের মধ্যাদা রক্ষা করি। তিনি একটি তাবিল্র দিলেন__ 
তার মধ্যে প্রয়াগের হাজার ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলো রয়েছে । বললেন 


এক সিপাহীর আত্মকথা a৫ 


এই তাবিজের এসন শক্তি যে যতক্ষণ এ কাছে পাকবে আমার কোন 
অনিষ্ট হবে না। একটি ধর্ম্মগ্রন্থও তিনি দিলেন। বাবা আমাকে একটি 
টাট, ঘোড়া কিনে দিলেন, কিন্তু টাকাকড়ি কিছুই দিলেন না। ভার 
বিবেচনায় এখন থেকে মামাই আমার অভিভাবক, তিনিই আমার সমস্ত 
ভার নেবেন ॥ 

মেঘসুক্ত সকাল । কাতিক মাসের দশ তারিখ, ১৮১২ সাল।১ 
ছুটার সময় মামার সঙ্গে বাড়ী থেকে বের হলাম । সামলে অজান! 
পৃথিবী ॥ যাত্রার ঠিক পূর্বে না আবেগভন্গে আমাকে চুম্বন করলেন; 
কাপড়ের থলর মধ্যে সেলাই করে টি সোনার মোহর (প্রায় একশ 
টাক! ) দিলেন । আমার সঙ্গে বিচ্ছেদছ ঠার কর্মফল, এই ভেবে তিনি 
কোন কথা বললেন না. কেবল করুণস্বরে কাদতে লাগলেন । এখন 
আমার সম্পত্তি বলতে একটি টাট্ু, ঘোড়া, আসরফির* পলি, একটি 
লোটা, একগাছি দড়ি, তিনটি পেতলের থালা. একটি লোহার পাত্র ও 
হাতা, দুপ্রস্থ জাম! কাপড়, ঝকঝকে পাগড়ি, একটি ছো?।-_ যাকে বিছুয়া 
বলে ও এক জোড়া জুতে)। মামার সঙ্গে দিলিস অনেক বেশী। সব 
একটি বড় বস্তায় বেধে একজন কুলি গাম থেকে এমে বয়ে নিয়ে 
চঙ্গেছে। প্রতিদিন আমাদের আহারের পর বাড়তি রুটি তাকে দিতাম । 
এ ছিল তার সজুরী ; এই পেয়েই সে খুশী । 


(ক্ৰমশঃ ) 


৯॥ লীভারামের গণনার ভুল আছে। পূর্ব্ধে উর বয়স তখন সতের বলে উল্লেখ 
করেছেল । ১৮৯৪ সাল হবে। 
২॥ আসরফি_োলার মোছর ৷ 


আলেচন৷ 


‘সমসাময়িক দৃষ্টিতে সিপাহী বিজ্োহ’ প্রবন্ধে (ইতিহাস, ৬ষ্ঠ খণ্ড 
চতুর্থ সংখ্যা ১৩৬৩ ) অযুক্ত শশীভতূষণ চৌধুরী ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত 
জনৈক হিন্দু রচিত 17১০ Mutinies and the People নামে একটি 
পুস্তকের উল্লেখ করেছেন ॥ পাঠকগণ জেনে কৌতুহল বোধ করতে পারেন, 
এই হিন্দু আর কেউ নন- শ্ুপ্রসিদ্দ কিশোরীটাদ মিত্র। ইনি ছিলেন 
উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী । ইণ্ডিয়ান ফীল্ড নামে একটি পত্রিক। ইনি 
সম্পাদনা করতেন ॥ ইংরেজিতে রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, 
স্বামগে।পাল ঘোষ প্রভৃতির জীবনী রচনা করে কিশোরীঠাদ বিশেষ খ্যাতি 
অর্জন করেছিলেন । জ্ঞোষ্ঠ প্যারীটাদেকর মতোই (তিনি নানা জনহিতকর 
কাখে হা শেন । নিক এবং স্পষ্টবাদী বজেও এর বিশেষ খ্য।তি ছিল। 
জ্রীযৃ্ত ম্থলাথ ঘোষ [কশোরীট।দের এই বইটির ইতিহাস বর্ণনা! করেছেন। 

এদেশ গ্রাণ কিশোন্দীচাদ ও এই সময় তাহার অকৃত্রিম সুহৃদ হদিশ্চন্দ্রের 
সাহান্যর্থ অগ্রসর হইয়াছিজেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে Ilo Mutiny, the 
(০৮০10173088 unl the People—“By a Tlindu” নামক একখানি 
পুস্তিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়! তিনি অকাট্য যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করেন 
যে সিপাহী বিদ্রোহ সৈম্যসংক্রাস্ত বিপ্লব মাত্র, ইহাতে সমগ্র দেশের 
জনসাধারণের কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই । দেশবাসী রাজভক্তই আছেন। 
কয়েকজন মুঢ় সিপাহীর জন্য নির্দোষ দেশবাসীর উপর প্রতিহিংসা গহণ 
নিতাস্ত অসঙ্গত। ক্যানিং এর গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সাধারণ ইংরাজগণ 
কর্তৃক দুইটি অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছিল । যথ!_ 

(১) বিদ্রোহীগণের সহিত অত্যন্ত ক্ষমাশীল ব্যবহার 

(২) গবর্ণসেন্টের দূরদশিতার এবং বিদ্রোহের প্রকৃতি ও আকৃতি 
সম্বন্ধে বিচারক্ষমতার অভাব অথবা বিদ্রোহ দমনে অবহেলা বা শিথিলতা । 

কিশোরীচাদ তাহার প্রবন্ধে যুক্তিদ্বারা এই অভিমতগ্লির খণ্ডন করিয়া 
গবর্ণ,মন্টের কার্য্যের সমর্থন করেন ॥ শুনিয়াছি, মহামতি লর্ড ক্যানিং 
বাহাদুর এই গুণ্ডক পাঠ করিয়। সাতিশয় শ্রীত হন এবং গ্রন্থকারকে একখানি 





আলোচনা ৭৭ 


পাশংসাপূর্ণ পত্র লিপেন |” ( কর্মবীর ক্িশোরীভাদ মিল, কলিকাতা ১৩৩৩ 
{ঙ্গাস্দ, পু ১১৬-১১৭ )। 


গুলদত উল্লেখযোগ্য ষ্যাল্নাল লাইতেরীর গ্রন্থতালিকায় বইটি কিলে 
চাদের বলেই উল্লিখিত আছে। 





কী 
জীভ্ভবতোষয দন্ত 


সিপাহী ত্রিদ্রোহ ও কুমারসিংহ প্রসঙ্গে £ 

সাসারান_ ভ্রমণ প্রসঙ্গে নবীনচল্দ্র দেন লিখেছেন £ 

সাসারাম সম্রাট হুমাযুন পরাভবী এবং মোগল সাস্তাজ্য বিলবী সের সাহার 
সামাধিচ্ছান বলিয়। খাত । একটি প্রকাণ্ড দীঘিক]'..-তাহার চারিদিকে 
চতুদ্ধোণ সমদ্বিত দীথিকার প্রাচীরবৎ উচ্চ পাড়। পাড়ের উপর স্থানে 
স্থানে পুরাতন কানন ॥ শুনিলান সিপী বিপ্লবের সময়েও উহ! হর্গক্ষপে 
ব্যবহৃত হইয়াছিল । সেই বিদ্রোহের সময়ে এ অঞ্চলে ছুই মাস যাবৎ 
ইংরাজ রাজত্ব তিরোচিত ইইঘ! বীরপ্রবর কুমার সিংহের রাজ্য প্রচলিত 
হইয়াছিল । তাহার কারখানার লিমিত বন্দুক ও বিচারাদালতের ফর- 
মুনাদি আনি দেখিয়।ছি। এখন যাবৎ এ অঞ্চল কুমার সিংহের বীরত্বের 
উপখ্যানে কললায়িত। কত এানা কবিতা ও গীত এখনও কথিত ও 
শীত হইতেছে । কুমারসিংহের বঃসম্ছান জগদীশপুর এই আরা জেলায় । 
এই সমাদি ভবনের প্রাঙ্গন ও প্রান্তরে বেড়াইতে বেড়াইতে সান্ধ্যচায়ায় 
শুডিত-হৃদয়ে সঙ্গীতের কণে তাহার কত বীর্ষ গাথাই শুনিল:ম। তিনি 
রাজড্রোহী ও ভ্রান্ত হউন. তিনি একজন প্রতিভাশালী বীরপুরুষ ছিলেন । 
গল্প শুনিয়াছি তিনি প্রথম বিদ্রোহে যোগ দেন লাই । আবার ম্যাজিট্রেট 
কি জন্য তীহাকে তলব দেন। তিনি অপমান ভয়ে তাহা! গ্রাহা করেন লা। 
পরে যখন দেখিলেন যে আর না যাইয়া রক্ষা নাই তখন একথানি 
চার পায়া সমেত একেবারে ম্যাদিষ্ট্রেটের খাস কামরায় গিয়া উপস্থিত 
ছন! তিনি জানিতেন যে, ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে বসিতে আসন দিবেন না, এবং 
দিলেও তাহার সেই বীবদেহ ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসনে সঙ্চিবিট হইবার নহে । উপস্থিত 
হইথই ম্যাজিট্রেটের টেবিলের পার্শ্বে তাঁহার চার পায়! স্থাপন করিতে 
আদেশ দিলেন এবং তহুপরে আসীন হইয়! বলিলেন “আপনি আমাকে 
কেন বারংবার ভাকিতেছেন ?” তাহার ব্যবহার, সেই বৃহৎ চার পায়া 


৫৮ ইতিহাস 


তাহাতে বিনা অনুমতিতে উপনেশন এবং এই প্াশ্ন। জেলার সতাপ্রভুর 
শ্বেতমুখ রক্তবর্ণ হইয়া! উঠিল । তিনি বলিলেন_ “তুমি জান যে, আমি 
তোমাকে ইচ্ছা করিলে এখনই ত্রিশ বেত্রাঘাতে দণ্ডিত করিতে পারি?" 
পার না। জতুস্তপে অগ্নি বিক্ষিপ্ত হইল ৷ কুম!র সিংহ ব্যাসবৎ বাম হতে 
তাহার গ্রীবা গ্রহণ করিয়া তাহাকে চেয়ার হইতে উঠাইয়া বজিলেন_ “তব 
তিস্‌ বেৎ গিন লেও !”_তবে ত্রিশ বেত গণিয়া লও । হস্তের প্রকাণ্ড 
বেত্রের দার! এক ছ করিয়া ত্রিশ বেত্রাঘাত গণিয়া প্রহার করিয়া চলিয়া 
গেলেন । সেই সময়ে বিদ্রোহীরা তাহার কাছে সাহায্যের অন্য উপস্থিত 
হইল । ক্রোধান্ক বীরপুকরুষ বঙ্গিলেন_-“কেন তোমরা আর ত্রিশ বৎসর 
পূর্বে আস নাই ? তথাপি এই বৃদ্ধ বয়সে এই শাল! ইংরাজদের ক্ষত্রিয়ের 
কি বীরত্ব তাহ! দেখাইব।” তাহার পর তিনি আন্ুত বীরত্ব দেখাইয়! এ 
আঞ্চল হইতে কিছুকালের জন্য উংরাজ-রাজত্ব ভারতের মানচিত্র হই/ত 
বিলুপ্ত করেল। শুনিয়াছি শেষে সিপাইদিগের স্বেচ্ছাচারিতায় পরাভূত 
হইয়া যখন শত্রু সমক্ষে গঙ্গা পার হইতে থাকেন তখন ভার দক্ষিণ হত 
শত্রুর গুলিতে গুরুতররূপে ক্ষত হয় । সেই হস্ত কাটিয়! ফেলিবার জন্য তিনি 
একজন সৈনিককে আদেশ করেন । সে এ নির্দয় কার্য করিতে অন্বাকৃত 
হইলে বামহণ্ডে তরবারি লইয়! দগ্গিণহত্ত অমানমুখে কাটিক্সা ফেলেন । 
শুনিয়াছি পালিয়ামেন্ট মহাসভায় সার চালিস্‌ ট্রেভেলিয়ান ঝলিয়াছিলেন__ 
শবিটিশ সাস্রান্ত্যের সৌভাগ্য যে কুমারসিংচের বয়স ত্রিশ বৎসর কম ছিল ন)।।৮ 

[ ‘ইতিহাস’ পত্রিকার গত সংপ্যার (ষষ্ঠ বর্ষ, এর্থ সংখা ) ডাঃ শঙগতুণ চৌধুরী 
মহাশয় ‘সমসাময়িক চুষ্টিতে সিপাহী বিদ্রে/হ” নামে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ 
করেছেন । এ প্রবন্ধে তিনি বিহারের বিস্রোধী নেতা কুমার সিংহ সম্পর্কে 
লিখেছেল। “বিহারের কুমার সিংহ ভিন্ন পূর্বাঞ্চলের কোন প্রতিপত্তিশালী ভুম্ব।মী 
বিজ্রোহ ঘোবপা করে নাই । বিত্রোহের প্রাকৃকালে কুমার সিংহের হিত্তের অভাব 


খটিয়াছিল তাহার অনেক প্রমাণ আছে । 
খ্যাতনামা ৰাঙালী কবি লবীনচন্রে সেন তার আঙ্বজ্জীবন) ‘আমার ভীবন+ 


গ্রন্থের ছ্বিতীক্ন তাগে কুমার সিংহ সম্পর্কে করেফটি তথ্য দিয়েছেন। তিনি 
পুথুরা-শাছাবাদ € আর!) অঞ্চলে সরকারী কার্ধতার নিয়ে পরেছিলেন ১৮৬৯-৭০ 
্ব্টান্ছে । ভার ‘আমার জীবন’ গ্রন্থ থেকে কুমার সিংহ সম্পর্কিত তথ্য উৎকলস 
ক'রে দিলাম ] 

দেবীপদ ভটাচার্খ 


বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ 


বঙ্গীয় ইতিহাস পরিযদের যষ্ঠ বাধিক অধিবেশন বসে গত ৩র। 
অক্টোবর ১৯৫৬। ্রীম্বরেজ্্নাথ সেন সভাপতির আসন এাহণ করেন। 

প্রথমে পূর্ববর্তী বাধিক সাধারণ অধিব্শেনের কার্যবিবরণী পঠিত ও 
সর্বস হতিক্রনে গৃহীত হয় । অতঃপর পরিষদের কোষাধ্যক্ষ শ্রীতড়িৎকুমার 
মুখোপাধায় বাষিক আয়ব্যয়ের পুরীক্ষিত হিসাব সভায় পেশ করেন। 
এই বৎসর সরকারী সাহায্য আকাস্মকভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পরিষদের 
আরিক অবস্থার বিশেষ অবনতি হয়েছে । দ্রপের বিষয় ইতিহাস পরিষদ 
এখনও স্ব-নির্ভর হয় নি বর্তমান অবস্থায় সরকারী সাহায্য এ প্রতিষ্ঠানের 
পক্ষে একান্তই অপরিহার্য । কোমাধক্ষে)র বিবরণীতে জানা গেল পরিষদের 
তহবিলে যে টকা আছে তাতে ‘ইতিহাস’ পত্রিকার আর ছুটি মাত্র 
সংখ্যা প্রকাশ কর! সম্ভব তবে। বাধিক হিসাব সর্ধসম্মতিক্রামে গৃহীত 
হবার পর পরিষদের ব।মিক কার্যবিবরণী, পাঠ করা হয় ॥ বর্তমান বৎসরে 
আজীবন সত্যের সংখ)। ৪, সাধারণ সভ্য ৭০ এবং এাহক সংখ্যা ১৬০ । 
অন্যান্য ৰৎসরের চেয়ে এ বৎসর পত্রিকার বিক্রী কিছু বেশি হয়োছে। 
কিন্ত যথেষ্ট সংখ্যক স্থায়ী সভ্য ও গ্রাহক ন! হ'লে পরিমদকে বাচিয়ে রাথা 
কঠিন হবে। প্রত্যেক গ্রাহক যদি অন্তত আর একটি গ্রাহক সংগ্রহ করেন 
তাহলেই পরিষদ হযথেই্ট উপকৃত হবে । অবশ্য কে'লে! কোনে! সভ্য 
এইভাবে পরিষদের এাহকসংখ্যা বাড়ানোর সহায়তা করেডেল। 

এই বৎসর কর্মসমিতির পাচটি অধিবেশন এবং পীচটি অলোচন! 
সভা আহত হয়েছে । প্রথম দিন শ্রীরামেশচন্দ্র মজুমদার বলেন ভারতীয় 
ইতিহাস রচনায় জাতীয়তাবাদের প্রভাব সম্পর্কে । দ্বিতীয় দিন শ্রীনরেন্দ্র- 
কুফ সিংহ এতিহাসিক রমেশ দত্ত সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন) 
তৃতীয় দিন নানাসাহেবের শেষজীবন সম্পর্কে বলেন ভ্রীওতুল চন্দ্র গুপ্ত । 
চতুর্থ সভায় মাকিন এঁতিহাসিক কাল ত্রাইডেলবাও আমেরিকার ওঁপনিবেশিক 
খুগের কৃষকশ্রেণী সম্পর্কে আলোচন! করেন। এই বৎসর লণ্ডন 


৬৯ ইতিহাস 


নিঙ্ববিছালয় এশিয়ার ইতিহাস সম্পর্কে সম্মেলন আহবান করে  শ্রীরমেশচজ্দ্ 
মভুমদার, শ্রীসুরেন্র নাথ দেন ও আ্রীশিবপ সেন এই সম্মেলনে যোগ 
দেন। পঞ্চম দিনের অধিবেশনে শ্রীশ্ব্ন্ঞেনাথ সেন ও ভ্রীশিবপদ সেন 
এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও কার্যবিবি সম্পর্কে বলেন । ক'লকাতায় দক্ষিণ- 
পূর্ব এশিঘ্ার ইতিহাস সম্পর্কে একটি স্থায়ী গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার 
বিশেষ প্রয়োজনীয়তা চাছে উভয় বক্তাই এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । 

নিপাত সভ্যগণ আগামী বৎসরের জগ্য কর্মসমিতির সদস্য 
নির্বাচিত হান শ্রীরমেশ5জ্দ্র মপ্রমদার, খ্ররন্থরেজ্্রনাথ সেন, এজিতেন্দ্রলাথ 
বন্দ্যোপাধ]ায়, শ্রীনরেন্দরকৃষ্ণ সিংহ, ভ্স্থশোভন সরকার, বিনয় লেন, 
শ্রীপ্রতুল চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীঅনিল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শীসরসীকুমার '্বরস্বতী। 
শ্রীশিবপদ সেন, জ্রীশুফুমার রায়, শীচারুচন্দ্র দাশগুপ্ত, জীশশী ভুষণ চৌধুরী, 
শ্রীতমলেশ ত্রিপাঠী, শনির্মালয বাগচী, শ্রীচণ্ডিকাপ্রসাদ বন্দে]।পাধ্যায়, 
শ্রীতড়িৎকুন/র মুখোপাধ্যায়, শ্রীশিশির কুমার মিত্র, শ্রীসোমেন্দ্র চলর নন্দী, 
ভ্রীহসীন কুমার দত্ত, ও শ্রীমরুণ দাশগুপ্ত ॥ 
কম কিঙামণ্ডলী নির্বাচন £ 

গত ৭ই ডিসেম্বর, ওক্রবার কর্মপমিতির প্রথম অধিবেশনে শ্রীহুরেন্দ্নাথ 
সেন নৃতন বহসরের অন্য বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হা'ন। 
শ্রীক্তিতেহ্ললাথ বান্দাপাধ্যায় সহ-সভাপতি, শ্রীশিবপদ চেন, কমসচিব 
এবং শ্রীতড়িৎকুম।র মুখোপাধ্যায় কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হল। সহকারী 
কম'লিচিবের পদে নির্বাচিত হয়েছেন এসেমেজ্্ু চন্দ্র নন্দী, ভঅলীমকুমা'র 
দন্ত এবং ভ্ীঅরুণ দাশগুপ্ত । ইতিহাস" পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত 
হুলেন শটরমেশচন্দ্র মজুমদার এবং শ্রীনরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ । 


শোক-সৎবাদ 
প্রত ১৪ই নভেম্বর বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি 
জ্ীইন্দুস্ৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোকগমন করিয়াছেন । তিনি ইতিহাস 
পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এবং গত ছঢ় বৎসর ধরিয়। এই 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ভিলেনা গত ১১শে নভেম্বর 


বঙ্গীয় হতিহাস পরিলদ ৩৯ 


৯1২ একডাঙগিয়া ল্লেসে পরিষদকক্ষে অস্থঠিত একটি শোক-সভাক্ষ 
নিমলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় _ 

“এট সভ। বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদের অষ্যতম প্রৃতিষ্ঠাত। ও সহ-সভাপতি 
এবং কলিকাতা। বিশ্ববিস্ঞালয্ের ইতিহাসবিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান 
অধ্যাপক জ্ীইন্দৃস্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকশ্মিক মৃত্যুতে গভীর শোক 
প্রকাশ করিতেছে এবং স্তাহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক 
সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেক্ছে ৷” 

জীইন্দৃভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ বিশেষ 
ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল এবং বাংলাদেশ একভ্ডন বিশিষ্ট এতিহাসিককে 
ভারাইল । 


সন্তম খণ্ড স্বিতীয় সংখধ্য। ১৩৬৩ 


ইতিহাস 


ভ্রিমাসিক পত্রিক! 
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গ্ নরেন্দ্র কষ্ণ সিংহ 


বঙ্গীয় ইতিহাস পনিষদ 


৪৭এ, একডালিয়া রোড ৪৪ ন্লিকাতা-১৯ 


বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ 
কর্মকর্তামগুলী 


সভাপতি 
ও হুরেজ্রনাথ সেন 


সহ-সভাপতি 
গু) জিতেজ্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


কর্ষসচিব 
জু শিবপদ সেন 


সুচীপত্র 
বিষয় 


ইতিহাস রচনার একটি পদ্ধতি 
প্রনীহাররঞ্জন রায় 


বঙ্গদেশে ফরাসী ব্যবসায় 
উ্রমেশচন্্র মিত্র 


ইংরাক্ত আমলের একটি পুরানো ইশ তাহার 
উঞহ্বকৃমার সেন 


এক সিপাহীর আত্মকথা 
শশোতন বনু 


বাংলাদেশে কৌলীগ্যপ্রথার অত্যাচার 
ই্রঅমিতাত মুখোপাধ্যান্ 


সিপাহী বিদ্রোহ ও সমসাময়িক বাংলা 
ভ্চরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 


সমসাময়িক পত্রে ইতিহাস 


পুক্তক পরিচয় 
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মুল। : প্রতি সংখ্যা--ছেড় টাকা, বাধিক--পাঁচ টাকা 


ৰল্গীয় ইতিহাস পরিবদের পক্ষে শীনরেহ্গকুঞ্চ সিহে কর্তৃক প্রকাশিত এবং 
শতান্বী প্রেস প্রাইডেট লিমিটেড, ৮০ লোরার সাকু'লার রোড, 
কলিকাতা চটতে মুক্্রিত ' 








সপ্তম খণ্ড ] জত্রান্ধায়ণ-মাঘ, ১৩৬৩ [ছিতীয় সংখ্যা 





ইতিহাস রচনার একটি পদ্ধতি 


সাংস্কৃতিক লচেতনত! সাম্প্রতিক কালের অস্থতম বৈশিষ্ট্য । মানব- 
সমাজের অগ্রযাত্রায় সংস্কতিক্ম অপরিহাধ ; সর্বদেশে সর্বকালেই সংস্কৃতি 
কমের ভেতর দিয়েই মানুষ জীবনের পথে অওাসর হয়। কিন্ত সকল দেশে 
লকল কালে মানুষ এ-সছ্বদ্ধে সচেতন থাকে না। আধুনিক মাহুষ 
নিজের ভাগ্য নিজে নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী । সে বৃদ্ধির আলোয় নিজের অতীত 
ও বর্তমানের দেশ, কাল ও পাত্রকে জেনে বুঝে বর্তমানের সংস্কার করতে 
চায়, ভবিষ্যতটিকে গড়তে চায়। এই সংস্কার ও গড়ার কাজট।ই হচ্ছে 
সংস্কৃতিকর্ম। তা” ছাড়া অতীতকে জানবার ইচ্ছা, অর্থাৎ ভূত-জিল্জাস! 
মাহুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি ; স্মৃতি তার সহায়ক বৃত্তি । থা অতীতে 
ছিল ( ইতি ২ আস) মাস্থয তাকে স্মৃতির প্রবাহে বহন করে৷ 

* সাধারণত যে-বিষ্ঞার উপায় ও পদ্ধতি অবলম্বনে আমরা অতীত 
ও বর্তমানকে জানতে বুঝতে চেষ্টা করি তার নাম ইতিহাস। ইতিহাস- 
শাস্ত্রের সঙ্গে পৃথিবীর পরিচয় বহু প্রাচীনকাল থেকেই ৷ কিন্ত আধুনিক 
মাহুষ আবিষ্কার করেছে, শুধু এই শাস্ত্রের সাহায্যে সে অতীত ও বর্তমানের 
যে-জ্ঞ।ন লাভ করে তা’ আংশিক জ্ঞান মাত্র । কারণ, স্মৃতির প্রবাহ 
ছাড়! অন্য সুত্রেও অতীত বাহিত হ'য়ে বর্তমানে এসে পৌঁছয়, এবং 
তাকে প্রভাবিত করে তবিস্যতের ব্রপান্তর ঘটায় ॥ 


৬৪ ইতিহাস 


এই অন্য স্ত্রগুলির মধ্যে প্রধান ছ'টি সূত্র ত’চ্ছে রক্তপ্রবাচ ও 
সংস্কতি-প্রবাহ, যাদের অবলম্বন করে বিভিন্ন মাহুযের ধার] পৃথিবীর বুকে 
সঞ্চারিত হ'চ্ছে। এই বিচিত্র মাহুযের ধারা ও সংস্কতিপ্রবাহের জ্ঞান 
লাভের জন্য আধুনিক মানুষ নৃতন একটি শাস্ত্রের, নুতন উপায় ও পদ্ধতির 
উন্তব ঘটিয়েছে । এই শাস্ত্রের নাম নরতত্ব বা মৃশাস্ত, ইংরাজীতে যাকে বলে 
এনথ,পলজি', স্বল্প অর্থাভীরে 'এথ নলভি'। 

ন্বতত্ব ছাড়া আধুনিক মান্য আর একটি অতি "গভীর অর্থবহ শান্ত 
গড়ে তুলেছে, লিজের অতীত ও বর্তমানকে জালবার নুঝঝার জন্যই । 
এই নুতন শাহ্টির নাম সমাজতত্ব বা সমাজশাস্র । এই শাস্ত্রের 
উপায় ও পন্জচতি অবলম্বন করে মানুষ সামজিক উদ্ভব ও বিবর্তনের 
বিচিত্র রীতিনীতি সম্বন্ধে, তার অত্যতের জীবনযাত্রা, বর্তমানের আচরণ 
প্রভৃতি সম্বন্ধে পূর্ণতর জ্ঞান লাভ করে, যে-জ্ছান নিছক এতিগাসিক 
দলিলপত্রের ভিতর থেকে লাভ সম্ভব নয়। মানুষ সামাজিক জীব; 
লমাজবদ্ধ হ'য়ে বাস করবার প্রেরণায় সে নানা কমন্দুতরকে আশ্রগ্ন 
করে এক একটি সমান গড়ে তুলে, নিজেরই পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য । 
ধর্মকর্ম, আ্রানবিজ্ঞান, শিল্পকলা, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি যেমন এইট 
কমর্ুত্রের অন্তর্গত, পাষ্্রবন্ধন, শস্যাৎ্পাদন, রক্ষনক্রিয়া, প্রজনন নিচয়, 
ব্যবসাব।ণিজ্য, ছোট বড় তুচ্ছ যত কম? আচার, ব্)বহার প্রভৃতি সমশ্ুডই 
তেমনই বিশেষ দেশ ও কালের সামার্জিক কাঠামোর বিভিন্ন সূত্র । এই 
সুত্রগুলোর পরিচয় ন! পেলে অতীত ও বর্তমানের জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় 
না। যে-শান্ত্রের সাহায্যে এই জ্ঞান আমর! লাভ করি তারই লাম 
সমাজশান্স ৷ 

আজও ইতিহাস, নৃতত্ব ও সমাজশান্ত্র পৃথিবীর জ্ঞানী ও পণ্ডিত 
সমাজে পৃথক পৃথক শাস্ত্র ভিসাবেই স্বীকৃত ; বিশ্ববিভালয়গুলিতে অধ্যয়ল- 
ধাপন! সেই ভাবেই হয়ে থাকে । কিন্ত, একান্ত সাম্প্রতিক কালে 
একটি জিনিস ক্রমশ স্পষ্ট হ'য়ে ধর! পড়ছে ; তা" হচ্ছে এই যে, যত দিন 
যাচ্ছে তত যেন বিভিন্ন বিষয়ের সুনির্দিষ্ট সীমা রেখা ধর! পড়ছে, 
বিশেষত জ্ঞানের উচ্চতর স্তরে ৷ মুখের বিষয়, ইতিহাস, নৃতত্ব ও লমান্- 
শান্তর পরস্পর যত পৃথকই হোক, তার অঙ্গাঙ্গী সম্বক্ষটা আজ একেবাহর 
অন্বীকৃত নয়, অন্তত কোলে! কোনে! পণ্ডিত সমাজে ৷ সে-দিন বোধ হয় 


ইতিহাস রচনার একটি পদ্ধতি ৬৫ 
ক্রমশ এগিয়ে আসছে যখন এই তিনটি শাস্ত্রের ব্যবধান প্রায় একেবারে 
ঘুচে হাবে। 

ইতিহাস-রচনার একটি পদ্ছতি হচ্ছে, প্রা অস্পষ্ট কুয়াসাচ্চন্র অতীত 
পেকে সময়ের সুত্র বেয়ে বেয়ে ধীরে ধীরে বর্তনানের দিকে এগিয়ে 
আস।। এই পদ্ধতিই বহুশতান্দীন্বীকৃত বহুগুণীমান্য এঁতিহাসিক পদ্ধতি, 
হে-পচ্ছতি এ যাবৎ আমর! মেনে চলেছি । সমাদশাস্ত্র আমাদের আর 
একটি নুতন পদ্ধতির ইঙ্গিত দিয়েছে, একান্ত সাম্প্রতিক কালে । সেটি হ'চ্ছে 
বর্তমান কালের সামাজিক প্যাটাণ (সাংস্কৃতিক প্যাটার্ণও তার অন্তর্গত ) 
বিশ্লেষণ করে তারই বিভিন্ন সুত্র অবলম্বন বরে ধীরে ধীরে অতীতের 
দিকে এগিয়ে যাওয়া এবং অতীতের নূত্রগুলির সঙ্গে যোগাযোগ আবিষ্কার 
ও প্রতিষ্ঠ। করা । এর ফলে অতীত ও বর্তমানের রহস্যমুক্তি ঘটে, ছইই 
জীবন্ত হ'য়ে ওঠে এবং ছুয়েরই নূতন অর্থসন্ধান লাভ করা বায়। তখনই 
শুধু অতীত ও বর্তমান একস্যত্রে গাথা পড়ে । এ-কথা অত্যন্ত বেশি 
সত্য সেই লব দেশ সম্ন্ষে বে-সব দেশে ইতিহাসের ধারাবাঠিকতা। অত্যন্ত 
প্রতাক্ । ভারতবর্ষ সেই সব ন্বপ্র কয়েকটি ভূখণ্ডের অন্যতম । শেষোক্ত 
এই পদ্ধতি অবলম্বন করে ইতিহ:সের পরিধিকে দিস্তুত করা, ইতিহাসের 
পূর্ণতর দ্যানলাভ করার সঙ্ান প্রয়াস পাশ্চাতা প্রাথবীর বিদ্ধগ-নসমাজে 
কিছুদিন যাবৎ দেখা দিয়েছে, এবং তার সুফলও প1ওয়। যাচ্ছে। আমাদের 
দেশে কেউ কেউ কেবল নুরু করেছেন মাত্র । 

এইমাত্র যে সামাজিক প্যাটার্ণ বিশ্লেষণের কথ। বললান, এ-বিপ্লেষণের 
উপায় ও পদ্ধতি কি? কি উপায়ে এই প্যাটার্ণের স্ুত্রঞ্চলি ধর! পড়বে? 

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ সার স্বগেশবাসীকে 
আহ্বান করে বলেছিলেন, বাংলাদেশের প্রত্যকটি এামে গ্রামে ঘুরে ও 
বাস করে প্রত্যেকটি গ্রামের গ্রাম) ছড়া, প্রবাদ, শিল্পকলা, ধ্মকম? 
মঠ-মন্পির-মলজিণ, খাল-বিল-হাওর, চাববাস, মাঠঘাট-হাটবাজার, আচার 
ব্যবহান্ন, ভম-বিশ্বাস, সামাজিক রীতিনীতি, গ্রাম); শাসলব)বন্হা, গান 
ঝাজনা, নাচ, যাত্রা, আমোদপ্রযোদ, এমন কি সম্মত গাসগঞ্জ-বূপকথ! 
ও কিংবদস্তীর সম্পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করবার জন্যে । সেদিন তিনি একথাও 
বলেছিলেন যে, ছোট ছোট স্থানীয় সমাজ ও সংস্কৃতির এই সব পূর্ণাঙ্গ 
বন সংগহ না করলে বাংলাদেশ গু বাঙালীর যথাখ প্রশান্ত ইাতহাস 


৬৬ ইতিহাস 


রচনা কিছুতেই সম্ভব হ'বে ন/। সেদিন রবীন্দ্রনাথের কথায় আমর! 
কর্ণপাত করিনি ; আজও আমাদের অনেক এতিহালিক বিশ্বাসই করেন 
ন! যে, ইতিহাস অর্থাৎ অতীতের তথ্যনিষ্ঠ জ্ঞান লাভ করতে হলে 
বর্তমান সমংজের এই সব সূত্ৰ সম্বন্ধে সংবাদ আহরণের কোলে প্রয়োজন 
আছে, সাম্প্রতিক সমাজ-বিশ্লেষণের কোনো যৌক্তিকতা আছে! 

অথচ, সাম্গ্রতিক সমাজশাস্ত্রীর। বলেন, যে-কে'নো স্থানের সমাজ 
বিবর্তনের ধারার ইচ্গিতগুলো আবিষ্কার করবার একমাত্র উপায় ও পদ্ধতিই 
হচ্ছে, স্থানীয় সমাজের পুংখানুপুংখ জরিপ বা সার্ভে ॥ সামজিক ও 
সাংস্কৃতিক নৃতত্ববিদৃদের বক্তব্যও ঠিক একই ; তারাও বলেন, দেশকালধুত 
কোনে মানবগোষ্ঠীর ধর্মকর্ম, রীতিনীতি, আচারব্যবহার, সমাজ-সংস্কৃতি 
প্রভৃতির উৎস ও ক্রমপরিণতি জানত হলে স্থানীয় সমাজের জরিপ- 
ক্রিয়া ছ।ড়। ত!’ সম্ভবই হ'তে পারে না। এই জরিপক্রিয়। ঘত বিস্তৃত 
ও যত পৃণাঙ্গ হবে ইতিহাসের জ্ঞান তত পূর্ণ, গভীর ও বিষ্তত হু'বে। 
সাধারণত কোন্‌ কোন্‌ প্রধান প্রধান বিষয়কে আশ্রয় কনে এই জরিপক্রিয়া 
করতে হয় ত:র কিছু আভাস ও ইঙ্গিত বণাহ্রনাথ বহুপৃধেই আমাদের 
জঙ্চ রেখে গেছেন। সাম্প্রতিক নৃতাত্বিক ও সমাজশ্ান্ত্রীরা এ-সম্বন্ধে আরও 
সুনির্দিষ্ট, স্বপরিকলিত ও স্টপরীক্ষিত নিদেশ দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন ॥ 

কয়েক বৎসর আগে “বাঙ্গালীর ইতিহাস ₹ আ!দিপর্ব” রচন!কলে 
নৃতত্ব ও সমাদশান্রলদূ কিছু কিছু তত্ব ও তথ্য বাঙ্গালীর অতীত 
ব্যাখ্যাকার্ধে আমি ব্যবহার করেছিলাম । আমার কাছে তা” ছিল একটা 
ম্বকঠিন পরীক্ষামূলক ব্যাপার । মনে হয়, সে-পরীক্ষায় অন্তত কিছুটা 
সার্থকতালাভ আনার ঘটেছিল। লা ঘটে থাকলেও ক্ষত্তি নেই, কারণ 
ত!’ আমারই অক্ষমতার পরিচায়ক. পদ্ধতিটির নয়। কিন্ত ইতিহাস-রচনার 
নূতন এই পদ্ধতিটি প্রয়োগ করতে গিয়ে সুস্পষ্ট হ'য়ে আমার কাছে 
ধরা পড়লো! বে, বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী সম্বন্ধে আমর! জানি কত কম! 
যে-বর্তমান আমার চোখের সামনে বিস্তৃত তার সম্বন্ষেই আমাদের জ্ঞান 
কত শ্বল্প, কত অসম্পূর্ণ । স্থানীয় সমাজ ও সংস্কৃতির উৎস ও বিবর্তনের 
ক্রম গুলে। জানা নেই বলে বৃহত্তর দেশের অতীতের টুকরোট!ক্রা সংবাদ, 
ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তথ্যগুলো আমাদের কাছে কোনে। অর্থহ্ বহন করে 
না, অনেক সময় সে-সব তথ্য আমাদের দুটিই আকষণ কারে না। তা" 


ইতিহাস রচনার একটি পদ্ধতি ৭ 


ছাড়া. মা এর চেয়েও বড় কথা, বিভিন্ন তথ্যের সধো পারস্পরিক 
যোগস্থত্রটাই আমর! আবিষ্কার করতে পারি না, যেহেতু চলমান সমাভের 
গতি-প্রকৃতির স:ঙ্গ আমাদের পরিচয় ঘটেনি । সে-পরিচয়। সম্পূর্ণ হয় 
না সমাঞ্জশাস্ত্রের সহায়তা ভাড়া। 

আমার এক সতীর্ণ বন্ধু শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ আমাদের এইট অভাব অস্ত 
কিছুট। ঘুচাবার দায় নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়ে পশ্চিম বাংলার গ্রামে 
আমে ঘুরে ঘুরে আমাদের স্থানীয় সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে নানা তথ্য 
সংগ্রহ করেছেন, প্রভূত আয়াসে, অক্লান্ত বৈধ, নিষ্ঠা ও ভালোবাসায় । 
জরিপ ও সংগ্রহক্রিয়া যেমন করেছেন, বিশ্লেষণও তেমনই করেছেন, যার 
কলে পশ্চিম বাংলার গ্রাম্য সমাজের চলমান সাস্প্রতিক রূপট! আমাদের 
কাছে খুব প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠেছে । সমাজশাস্্েছ উপায় ও পন্ছতি অবলগ্বন 
করে স্থানীয় ইতিহাস ও ক্রমে ক্রমে বৃহত্তর দেশের ইতিহাসের 
উপাদান কি করে আহরণ করা যায় বিনয়বাবু তার একট সুষ্ঠ, দৃষ্টান্ত 
আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। প্রাচীন ও সধ্যষুগের বাংলাদেশ ও 
বাঙ্গালীর জী*নযাত্রার অনেকগুলো ছোট বড় অংশ ভর জরিপ ক্রিয়ার 
ফলে অনেক স্পষ্টতই ও পূর্ণতর হ'বে, একথাও একটু ঘ্রোর করেই বলা 
চলে। 

নৃতত্ব ও লমাজশাস্ত্রের পদ্ধতি অবলম্বন করে ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত 
"হ'লে কত সোনা ফশানো যায়, ইতিহাস কত যুক্তি ও তথ্যনিষ্ঠ হ'য়ে 
ওঠে তার তর তুই একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করি, আমাদের দেশের ইতিহাস 
থেকেই । হিন্নু সমাজের বর্ণাশ্রমের ইতিহাস উনিশ শতক থেকে আরম্ভ 
করে লাজ পর্যন্ত অনেক এঁতিচাসিক ও প্রত্রতাতিকেরাই রচনা করেছেন ॥ 
পদের প্রধান নির্ভর বেদ, উপনিষদ থেকে স্বরু করে যাবতীয় সংস্কৃত 
পালি শান্তরগ্রন্থ, কোনো কোলে! ক্ষেত্রে শিলালিপি, তাত্রপউ, পুরাশ, 
স্মৃতি ও সাহিত্য গ্রন্থ । কিন্তু তাদের রচিত বর্ণের ইতিহাস বর্ণাশ্রবের 
যুক্তি ও রহস্য ততদিন এতটুকুও ভেদ করতে পারেনি’ হতদিন-ল! নৃতত্ব ও 
সমাজশাগ্রের সাহায্য লিয়ে, সে-পন্ধতে অবলম্বন করে হাটন প্রভৃতি 
পণ্ডিতেরা বণ৷শ্রমের ভিত্তি, উদ্ভব ও বিনর্তনের কিছু কিছু সূত্র ও স্তর 
একটি একটি করে ধরিয়ে দিলেন । আব ও অনায-ভাযাভাষী লোকদের 
সমহয়ের সূত্রগুলিও আমাদের চোখে বলুদিন সুস্পষ্ট হায় ধর! পড়েনি; 


৬৮ ইতিহাস 


পড়লে! তখনই যখন জ্ঞাত তথ্যাদির উপর নৃতত্ব ও সমাজ্ুশান্ররের ্বালে। 
এলে পড়লো রমা প্রাসাদ চন্দ ও অন্যান্য দু'একজন মনীঘীর সামাজিক ও 
নৃতাত্বিক আরিপের ফলে । বিশুদ্ধ বংশাবলী ইতিহাস, যাকে বলা হয় 
ক্রনিকৃল্‌. রাার[জড়ার কথা, যুন্ধবিহাহের কথা, ইত্যাদি হয়ত তথাকথিত 
এতিহালিক দলিলপত্র থেকে রচিত হতে পারে, কিন্০ সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচন! করিতে হ'লে নৃতাত্বিক ও সমাক্ততাত্বিক তথা, 
উপায় ও পদ্ধতি অবলম্বন না করলে প্রত্ুলাক্ষ্যও তার সমভ্ড রহস্ত 
উদঘাটিত করতে পারে না। যারা গর্ডন চাইল্ড. প্রভৃতি মনীষার সাম্প্রতিক 
গবেষণাদি এবং সর্বজনম্খপাঠা খ্রন্থাদির সঙ্গে পরিচিত স্রারাই একথার 
সতাত। স্বীকার করবেন । কথাটি শুধু প্রাচীন ইতিহাস সঙ্গক্ষেই প্রযোজ্য 
নয়, মধ্য ও উত্তরপর্য সম্বক্ধেও সমান সত্য । বিগত একশ' বছর ধরে 
দংখ্য গবেষক] স্থানীয় কাউন্টি ও প্যারিশের ( county, parish ) 
যাবতীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তথ্যাদি যদি সংগ্রাত ও বিশ্লেষণ করে না 
রাখতেন, জরিপকার্ধটি যদি হ'য়ে না পাকতো, এবং তার উপর সমাজ্রশাস্ত্রের 
উপায় ও পদ্ধতির আলোকপাত লা ঘটতে! তালে কি ট্রেভেলিয়ানের 
পক্ষে ইংলণ্ডের সামাজিক ইতিহাস বচন! সম্ভবপর হ'তো ? 

আমার এই যুক্তির অর্থ এ-নয় যে, প্রত্রসাক্ষ্য ও সাময়িক দলিল- 
পত্রের তথ্যাদি হা বা নির্ভরযোগ্য নয় । মূর্খস্ূলভ এই যুক্তি একেবারেই 
আমার উদ্দেশ্য নয়। প্রত্রসাক্ষ্য ও এতিহাসিক দলিঙপত্রের তথ্যাদির 
মূল্য ও মর্ধটাদ] সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়েও আমার. বিনীত বক্তব্য এই 
বে, সে-সাক্ষ্য ৪ তথ্যাদির সম্পূর্ণ অর্থ ও প্রকৃতি সুস্পষ্ট ততক্ষণ হ'তে 
পারে ন। বতক্ষণ-ন1 তার উপর আমরা সমাজ্র শাস্ত্রের রীতিনীতি গতিপ্রক্ৃতি 
ও উপা পদ্ধতির প্রয়োগ করি । এ-বাবৎ আমরা বছলাংশে তা করিনি 
বলে আমাদের ইতিহাস রচনাও বহুলাংশে ক্রনিক্ল্‌-শুর উত্তীণ হয়ে 
সার্থক ইতিহাসের স্তরে উদ্নীত হতে পারেনি। ক্রমশ এই দিকে 
আসাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হোক, আমার ইতিহ!সলুন্ধ চিত্তের এই কামন! । 


বঙ্ষদেশে ফরাসী ব্যবসায় 


( ১৭৬৫-১৭৬৯ ) 


শ্রীরমেশ চন্দ্র মিত্র 


সপ্তবর্ধব্যাপি হঙ্গে অবসানে ১০৬৩ খ্বং পারী নগরীতে যে সঙ্গি হয় 
তাহার বলে পরাভিত ফর৷সীগণ ভারতবর্ষে তাহাদের পুর্ব উপনিবেশগুলি 
ফিরিয়া পাইল । এই সন্ধিতে স্থির হয় যে বঙ্গদেশে ফরাসীর! আর 
ছর্স নির্শ্বাণ বা সৈন্য পোষণ করিতে পারিবে না, কিন্তু ব্যবসাবাণিজ্ঞো 
ইংর।জদের সহিত তাহাদের পূর্ব অধিকার অক্ষুপ্র থাকিবে । বাধ্যত 
কিন্তু এই প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া লুপ্ত বাণিজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠ। 
ফয়াসীদের পক্ষে মেংটেই সনজ্র হু নাই। ১০৭৪ পৃঃ এক বিচক্ষণ 
ফরাসী প্্যবেক্ষাকের লিখিত “ভারতের বাণিজ্য এবং উপনিবেশ” শীর্ষক প্রবন্ধ 
হইতে জান! যায় যে “বুন্থক/লে ১৭৫৮ খৃঃ বঙ্গদেশে ফরাদীদের প্রধান কেন্দ্র 
চন্দননগর স্তরটি আমূল বিধ্বস্ত হইয়াছিল। এককালে যে সমৃদ্ধিশালী 
নগরে ৬০ হাজার লোকের বসন্ত ছিল তাহা একটি ধ্বংলত্তুপে পরিণত 
হইয়াছিল । এখন ইহাকে বাংলাদেশের ম্যায় এক সম্বন্ধ প্রদেশে ফর!সীদের 
চায় পরাক্র/শ্থ জাতির পধান নগরী বলিয়! মনে হওয়। দূরে থাক, ইহাকে 
দেখিলে এখন একটি শ্রীতীন অভিশপ্ত গণ্ডঞাম বলিয়! ভ্রম হয় । এখানে 
এখন বড়জোর ১০ ২৫ সহত্র লোকের বাস। শিল্পপ্রতিঠানগুলি অনাদৃত, 
ব্যবসায় লুপ্তপ্রায়। ইহাদের উপর নির্ভরশীল কুহীগুলি অধিকাংশই 
এক্ষণে জীর্ণ কুটীরে পরিণত হইয়াছে। এমনই. তাহাদের ভগ্নদশ। বে 
একজ্রন বঙ্গবাসীও সেখানে বাস করিতে মর্শ্মান্ডিক লজ্জা পাইবে । ফরাসী 
পতাকারও এখানে নিত্য সহত্র লাছনা ঘটিতেছে। কারিগরদিগকে 
তাহাদের কারখান! হইতে ধরিয়া লইয়া যাওয়। হইতেছে । ভাতে চড়ান 
বন্ত্রগুলি ছিঁড়িয়া দেওয়। হুইতেছে। নিরবচ্ছিন্ন ধৈর্ঘ্যের সহিত অসীম নিএহ 
সহা করিয়া তবেই আমাদের পক্ষে অত্যধিক মূল্যে ইংরাজদের প্রত্যাখ্যাত 
দ্রব্যাদি সংগ্রহ কর! সম্ভব হইতেছে ইহার পরও ব্যবসায়ীগণকে ইংরাজদের 
সায় অপ্রতিহত শক্তিসম্পন্ন জাতির সৃষ্ট নব নব প্রতিবন্ধকতার নিরন্তর 
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সম্মুখীন হইতে হইতেছে । ব্যবসাবাণিজ্যের এইসব বিস্র ও অনিশ্চয়তার 
উপরে রহিয়াছে সর্ধবপ্রকার নিগ্রহের সন্তাবন1।” ফরাসী লেখকের এই 
দীর্ঘ অভিযোগ ও সকরুণ বিলাপ যে পক্ষপাততৃষ্ট অতিরঞ্জন নহে, বর্ণে বর্ণে 
সত্য, তাহ! সমসাময়িক সরকারী নথিপত্র হইতে সম্পুর্ণ প্রতীত হয় । 

প্যারী সন্ধির পর ফরাসীর! আবার একে একে ত্বাহাদের কুঠীর 
কাজকর্ম আরস্ করিল। ৬ই আগষ্ট ১৭৬৫ ঢাকার কুঠি করাসীদিগকে 
প্রত্যর্পণ করা হয়। বালেম্বরের ব্যবসা সংক্রান্ত কাগজপত্র ১৮ই জানুয়ারী 
১৭৬৬ হইতে পাওয়? যায়, চন্দননগরে ২ ফেব্রুয়ারী ১৭৬৭, পাটনা 
ও যোগদিয়ায় মে ১৭৬৭, কাশিমবাজারে ১১ ফেব্রুয়ারী ১৭৬৮ এবং 
বর্ধমানের অন্তর্গত সুপুরে ১৫ জুলাই ১৭৬৮ হইতে পাওয়! যায়। 
ফরাসীরা প্রধানতঃ ‘গরস' বা গড়া নামক একপ্রকার মোট! কাপড়, 
ন্তা, রেশম, আফিম, সোর। সোহাগা, এবং গালা, কড়ি, মশলা ও কয়েকটি 
দেশজ দ্রব্যের ব্যবসা করিত । ব্যবসায়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইতেই ইংরাজনের 
সহিত তাহাদের তীব্র এ্রতিযোগিত। স্বরু হইল । একমাত্র বালেশ্বর 
ব্যতীত প্রায় সব কুঠার কাগজপত্র হইতেই এই দ্বম্বের অবশ্তস্তাবী 
ফলন্বরূপ নানা অবাঞ্ছনীয় ঘটনার উল্লেখ পাওয়া হায় । অবশ্য বালেশ্বরের” 
কথা৷ স্বতন্্র। এখানের ক্ষুদ্ধ ফরাসী কুটীটির ব্যয় ছিল মাসিক ১৪৯, 
টাকা মাত্র । মারাঠা আক্রমণের ফলে এখানের কান্পকর্শ্ম একপ্রকার 
বন্ধ হইয়া গিয়াছিল বলিলেই হয়। কিন্তু চন্দননগরে প্রথম হইতেই 
সোরার ব্যবসা লইয়া মলোমালিন্তের উন্তব হুইল। এই সময়ে নবাব 
নিজে সোরার উপর একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার দাবী করিলেন 
এবং অপরাপর দ্রব্যের উপরেও পুর্বপ্রথামত শুদ্ধমাত্র হুগলীতে শুক 
আদায় না করিয়া প্রত্যেক শুক্ষকেন্দ্রে স্বতস্তরভাবে শুক আদায়ের 
আদেশ জারী করিলেন । ফরাসীদের পুর্ব হুইতেহ দৃঢ় সন্দেহ ছিল যে 
নবাব ইংরাজদের প্ররোচনায় অকম্মাৎ এইরূপ দুর্ব্যবহার করিতেছেন। 
তবুও তাহারা এই বিষয়ে নবাবের নিকট প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জলঙ্য বাধ্য 
হইয়া ইংযাজদেরই শরণাপন্গ হইয়া প্রত্যাখ্যাত হুইল । ইংরাজর। প্রকাশ্টতাবে 
নবাবের কর্শ্মের অস্থমোদন করিল । ফরাসীর! ছু'চুড়ার ওলন্দাজ কোম্পানীর 
সহিত সস্ত্রণা করিয়া ইংরাজদের নিকট এক অভিনব প্রস্তাব উপস্থিত 
করিল । তাহারা বলিল যে সমন্ড তাতীদিগকে ইংরাজ। ফরাসী ও ওলন্দাজ 
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কোম্পানীর মধ্যে ভাগ করিয়। লওয়া হউক । ওলন্দাঞ্জ গর্ভণর তেণেট 
এইরূপ প্রস্তাব করিলে ইংরাজরা ইহাতে কর্ণপাত করিতে ঢাঠিল না। 
তাহার। উত্তরে জানাইল যে তাহাদের এইরূপ বাটোয়ারার অধিকার থাকা 
দুরে থাক, কোন ভারতীয় শাসকও উতিপুর্ধে এরূপ কর্তৃত্ব প্রয়োগ 
করেন নাউ । ওলন্দাজ কাউন্সিল সহজেই বুঝিতে পারপ যে ইংরাত 
বপিকের। ফরাপী ও €লন্দাক্তদের নিকট নিজ্ঞ হাল বেচিয়। যে মুনাফ! 
করে তাহার ক্ষতির সম্ভাবনা! বিবেচনা করিয়া ইংঝাজরা আপত্তি 
করিয়াছে । তাই ক্ষুব্ধ হইয়া ভেণেট ফরাসীদের নিকট পাল্টা প্রস্তাব 
করিলেন যে তীহার। মাল খরিদ বিষয়ে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও এখন 
হইতে ইংরাজ বণিকদিগের মধ্যস্থতা বর্জ্জন করিবেন) বলা বাছুলা 
ইংরাঞজদের তৎকালীন বাধসায়িক প্রাধা,ম্যর জন্য এই প্রকার সন্ত্রণা 
কার্যকরী হইল লা। ফরাসী কোম্পানীর পাটনা কেন্দ্রের জিকর্ঠা কার্ভালে। 
ভৌগোলিক ভিত্তিতে বাটোয়রা » হাপর কোন প্রকার বাঁটোয়ারার 
প্রস্তাব করিলেন । এই সময়ে চন্দননগরের গর্ভণব হইলেন সেভা লিয়ে । 
বাদ্ধকাতেক প্রাচীন গর্ণর রেণে। অবসর ওাহণ করিলে ইনি ১৭৬৭ 
জুলাই মালে কার্য্যভান এাহণ করেন । উচ্ঠার নবীন উৎসাহ ও সুদক্ষ 
পরিচালনায় ফর।সী বাণিজ্যলন্সটী আবার সঙ্জীবিত হইয়া উঠিল । ফরাসী 
কোম্পানী এই সময়ে সুদুর মোক৷, পারস্য উপসাগর, পেগু, শ্যাম, 
এবং ইন্দোচীনে মালপত্র পাঠাইতে জাগিল। অবশেষ কার্ডালোর 
প্রস্তাবগুলি সবিশেষ বিব্চনাপুর্কক কিঞ্চিৎ পরিসিত কনিয়া ১৭৬৮ 
এপ্রিল মাসে সেভালিয়ে কপিকাত! কাউন্সিলের নিকট একটি তিনদফা 
ই্গ-ফরাসী চুক্তির পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিলেন । ইহাতে প্রস্তাব 
করা হইল যে-_-€১) ডাতীর! মোটা ও মিহি সব কাপড়ের ১1৪ পরিমাণ 
কফরাসীদের বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকিবে । (২) সকল বাবসায় কেন্ডে 
একটি কেন্ত্রীয় প্রতিষ্ঠান ও একজন “রাইটার' কর্ণ্মচাড়ী ভ্বার! মাল খরিদের 
ব্যবান্থা করিতে হুইবে । (৩) বৎসরে অন্ততঃ ২৫ লক্ষ টাকা মূলোর 
মাল ফরাসীদের জন্ত সংরক্ষিত থাকিবে । সেভালিশের হিসাবে তৃতীয় 
দক! সর্তের ফলে ফরাসীদের ব্যবসা সীমায়িত হওয়ার দরুণ তাহাদের 
আপাততঃ কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। কিন্তু তাহার ভরস! যে তিনি 
এতদ্ব্যতীত দুই লক্ষ টাক। মূল্যের শুপনিবেশিক দেব্যা্দি। ৫০ হাজার 
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টাকার লঙ্গ। এবং আরও প্রায় ৫০ হাজার টাকার মূল্যের গালা, কড়ি, 
প্রভৃতি খরিদের ব্যবস্থা করিয়া সর্ধস।কুল্যে ২১৮ লক্ষ টাকার মাল 
গ্রহ করিতে পারিবেন। হাতে তাহার স্বদেশ হইতে গ্রতিবলর যে 
চারিটি জাহাজ আসিত তাহাদের উপযোগী মালের চাহিদা (মটিবে । তাহার 
প্রস্তাবে বেসরকঃরী ফরাসী বণিক:দের মধ্যে তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল । 
কিন্তু শীস্রই কলিকাতা কাউন্সিল জ্ঞানাইল যে তাহার! তাহাদের লণ্ডনস্থ 
ডিরেক্টরগনের অশ্নমতি ব্যতীত এই সকল প্রস্তাব আদৌ আলোচনা করিতে 
পারে ন! । ইহাতে সব বাদবিভণ্ডার সাময়িক অবসান ঘটিল । কলিকাতা 
কাউন্সিলের সভ্যগণ শিষ্টাচার লঙ্ঘন করিয়া ঘরোয়! বৈঠকে সেভালিয়েকে 
স্পষ্ট জানাইয়া দিল যে রক্তপাতের দ্বার! যে দেশ তাহার! জয় করিয়াছে 
সেখানে ফরাসী ও ওলন্দাজদিগকে কে'নরূপ বাণিজ্জ্যের স্থুবিধা ভোগ 
করিতে হইলে তাহাদের দয়ার উপর নির্ভর করিয়াই থাকিতে হইবে । 
ইতিমধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিযোগিতা পাটনায় অতি উগ্র 
ও অশোভনরূপে আত্মপ্রকাশ করিল । সেখানে যথাবিহিতভাবে নবাবের 
পরোয়ান। লইয়। ব্যাপারীদিগকে দাদন দেওয়া সত্বেও ফরাসী কোম্পানী 
আফিম সংগ্রহ করিতে পারিল না । ফরাসী কার্ভালোর মতে ইংরাজদের 
প্ররোচনায় নবাব বলপূর্বধক নালা বাধা বিপত্তির স্যপ্ি করিয়া এই 
অঘটন ঘটাইয়ছেন এবং ঈংরাজ্ের গোমস্ডারাও নানাভাবে তাহাদিগকে 
বিত্রত করিয়াছে। এই অভিযোগের প্রত্যুত্তরে ইংরাজর। আত্মদোষ 
স্থালন করিবার জম ফরাসীদের উপরই সমন্ভ দোষারোপ করিল ॥ তাহারা 
বলিল যে ফরাসীরা যখন দাদন দেয় তখন আর ফসল ফলনের সময় 
ছিল না এবং ফরাসীরাই বলপূর্ববক কতকগুলি ক্ষেত্র নিজেদের পতাকাদ্বার! 
অবৈধভাবে চিহ্নিত করিয়া! আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিলে নবাব বাধা 
দিয়া হ্যায় ও শাস্তি বক্ষ। করিয়াছল মাত্র । ইহার পরও কিন্ত কার্ালোর 
তরফ হইতে [নিত্য-নৃতন অভিযোগের বিরাম ছিল না। ইংরাজ্ঞদের 
গোমণ্ডার। ফরাসীদের দাদন এাহণকারী তাতীদের বাড়ী ঢুকিয়া তাতের 
উপর চড়ান কাপড় ছাড়িয়া দিযাছিল এবং ভারতীয় ব্যবলায়ীদের 
ফরাসীদের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করিবার জন্য তাহারা প্রকান্টে 
বিজ্ঞাপনপত্র বিলি করিয়াছিল । ১৭৬৭ মে মাসে নবাব-দরবারে ফরাসী 
উকিলকে গ্রেপ্তার করা হয়। পাটলার ইংরাজ অধিকর্ত। রাম্বোল্ড 
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এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়িত্ব মীতাব রায়ের উপর চাপান । কিন্তু ১লা 
জুলাই “নবাবের' (সীতাব রায়ের) প্রকাশ্য দরবারে রান্বোল্ড নিজেই নাকি 
ফরাসী উকিলকে প্রহার করিয়াছেন এই বলিয়া কলিকাতায় তৎকালীন 
ইংরাজ গভর্ণর ভেরেল্‌ষ্টের কাছে সরকারীভাবে অভিঘোগ কর! হয়। 
যাহা হউক পরিশেষে বহু বাদাচ্ুবাদের পর র্লাম্বোল্ড যথাধর্শ্ম শপথ 
করিয়। বলেন যে অভিযুক্ত ঘটনার বিবরণ ঠিক নহে এবং কার্ভালো 
বিবৃতির যে যে অংশ. ভুল তাহা প্রত্যাহার করিয়া এই অপ্রীতিকর 
ব্যাপারের উপর যবনিকাপাত করেন | ১৭৬৮ ডিসেম্বর মাসে আবার 
এক নৃতন সংঘর্ষ বাধে । বারি নামক স্থানের শুল্ক আদায়ের খাটিতে 
ফঃ।সীদের ১১৭ গাঁট কাপড় আটক করা হয়। যে মুসলম!ন কর্মচারীর 
নির্দেশে এই ব্যাপার ঘটে তিনি ফরাসীদের স্পষ্টই জানান যে ইহা 
ইংরাজদিগের কারসাজী মাত্র । কার্ডালোর মতে ইংরাজদের উদেশ্য ছিল 
যে এই মাল অকম্মাৎ আটক পড়িলে চন্দননগর কাউন্নিল অগত্যা 
ত্যহাদের ফরাসী জাহাজের জন্য সত্বর মাল সংগ্রহ করিবার উদ্দেধ্যে 
ইংযাজ বণিকদের নিকট ছইতে সাল খরিদ করিতে বাধ্য হইবে । ১৭৬৯ 
জানুয়ারী মাসে মুক্ম্থবাদের নবাবের নামাঙ্কিত এক আদেশপত্রে ফরাসী দিগের 
সহিত সর্বপ্রকার ব্যবসাবাণিজ্য নিষিদ্ধ ঘোষণা! কর! হয় এবং এ 
আদেশপত্র সমগ্র পরগণায় বহুলভাবে প্রচারিত হয়। কিছুদিন পরে 
পাটনার ফরাসীকুটা সিপাহীদিগের দ্বারা ঘেরাও করিয়া অধিবাসীদিগের 
নমরবন্দী করিয়া রাখা হয় ॥ এমন কি গঙ্গার ঘাটের নৌকায় ফরাসী 
কোম্পানীর যে ৬ হাজার খণ্ডবন্ত্র এবং ১০ হাজার মণ সোরা বোকাই 
ছিল তাহাও দীর্ঘকাল আটকের কলে রোৌড্রে লে ক্ষতিগ্র্ত হয়। 
অবশেষে ১৫ মার্চ উভয়পক্ষের আপোবের ফলে এ নিষেধাজ্ঞা! প্রত্যাহার 
কর! হয়। 

ল্াজপক্ষ হইতে গোয়ালপাড়ায় ১৭৬৮ জাহুয়া্সী মাসে ঢোল পিটাইয়া 
ফরাসীদিগের সহিত ব্যবসায়ের বিরুক্ষে অনুরূপ নিষেধাভত! জারী করা 
ছয় ইহাতে স্থানীয় ভাঁতীদের মধ্যে এমন অসম্তোবের স্থট্টি হয় থে 
তাহার! লদলবলে কলিকাতায় গিড় ইংরাজ কাউন্সিলের নিকট বিক্ষোভ 
প্রদর্শন করিতে মনস্থ করিয়াছিল । এমন সময়ে এই কুহীর নবনিযুক্ত 
ইংরোজ অধিকন্তা আসিয়া কাধ্যভার গ্রহণ করিয়া ইংরাজ কর্শ্মচারাদের উদ্ধত্য 
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দমনপূর্ব্বক শান্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন । অন্যান্য কুঠীগুলির নথিপত্রেও 
এই ঈত্যা ও প্রতিদ্বন্বিতার পুনরাবৃত্তি দৃষ্ট হয়; কাশিমঝাজ্ঞারে ফরাসীদিগের 
একটি সম্বদ্ধিশালী কুগী ছিল । তাহার মাসিক ব্যয় ছিল ৫৮০, হইতে 
৫২৫, টাকা । এখানে ইংরাজগণ ছাড়াও গুজরাতী ও কআম্মানী ব্যবসায়ী- 
দিগের শ্রতিযৌগিতাও উপেক্ষণীয় ছিল লা। এখানে চিঠিপত্রে জান! 
যায় যে ডিসেম্বর হইতে ম!র্চ মাসের মধ্যে স্ব্বনোৎকৃষ্ট রেশম পাওয়া 
যাইত এবং এই অঞ্চলের উপর ইংরান্র ুভুত্বের ফলে তাহাদের 
গোমন্তা ও জমিদারগণ অনায়াসে সমুদয় মাল হস্তগত করিত । ফরাসীর। 
অশ্রিম মূল্য দিয়াও তাহা কোনওরূপে সংএহ করিতে পারিত লা। 
ইংরাজর] নিজেদের কুঠিতে নিজ তত্বাবধানে এই রেশম হইতে কাপড় 
বুনাইত ৷ ফলে তাহাদের রেশমী বস্ত্র উৎকর্যের মান অক্ষুল্ন থাকিত। 
ভাল তাতীদের সকলকেই ইংরাজরা জোর করিয়া নিজেদের কাজে লাগাইত 
এবং তাহাদের গোমভ্তারও ফরাসীপক্ষীয় তাতীদের ভাঙ্গাইয়া লইবার 
জন্য অকুগত'বে সর্ধবপ্রুকার উপায় অবলম্বন করিত। খঅপরপক্ষে ফরাসী 
গোমভ্ভার। অনেক সময়ে সামান্য বা বিন। অজুহাতে নবাবের আদেশে বন্দী 
হইত । “নবাব আর্থ ক্ষুদে নবাব মহম্মদ রেজা খা--উনি উংরাক্তরা যাছা 
বলে তাহারই বিনীত প্রতিধ্বনি করিয়া থাকেন ।”” একবার “এই ক্ষুদে নবাব" 
ফরামী গোমণ্ড!কে বন্দী করিয়া “অন্বেরার' কারখনাটি পোড়াইয়া দেন। 
কাশিমবাজ্তার কুঠীর চিঠিপত্র হইতে জানা যে তুই মন 'কোটেনী' নামক 
রেশমী সুত! হুইতে দেড় মণ রেশম প্রস্তুত হইত । এই কোটেনীর দাম 
ছিল ৫॥* টাক! সের (৭* তোলা )। রেশমের শ্রেণী বিভাগ ছিল। তৃতীয় 
শ্রেণীর দশম করাসীর! মণ পিছু ২৭০ টাকা লিক্কা দরে খরিদ করিত 
এবং চীনা ব। যুদেন! নামক রেশমের দর ছিল ২৮১৫ প্রতি মণ। হুশ্ডি 
ভাঙ্গাইতে শতকরা ১৫২ টাকা দিতে হইত। ফরাসী কুচী হইতে শতক 
১২ টাকা সুদে টাকা ধার কর! সম্ভব ছিল । বর্ধমানের অন্তর্গত সুপুরের 
বাজারে গরম বা গড়) সুতার দর ছিল__এথম শ্রেণী এক টাকায় দেড় সের 
দ্বিতীয় শ্রেণী ১ সের ১০ ছটাক এবং তৃতীয় শ্রেণী ১ সের ১২ ছটাক। এ 
কাপড় প্রতি খণ্ড ৪ হইতে ৫৮৮* দরে চন্দননগরে সরবরাহ কর! 
হইত । পুরে ইংরাজ মালের উপরে কোন “চুঙ্গি” কর ছিল লা। কিন্তু 
ফরাসী বা ওলম্দাজদিগকে প্রতি গরুর গাড়ী বোঝাই মালের জন্য পাচ 
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আনা তিন পয়স! কর দিতে হইভ॥ সপ্তবর্বস)ালী যুদ্ধের পূর্বে ফরাসীদের 
ঢাকায় যে কুঠী ছিল, ১৭৫৫ শ্বঃ ১লা ফেব্রুয়ারী সেখানে ১৮,৫৯৪।৮* নগদ 
এবং ২০১১,১৫০৮০ মুল্যের মাল মন্ভুত ছিল্ল। বুদ্ধের পর ১৭৬৭ঘুঃ 
ফরাসীর! এই অঞ্চলে কষ্টেস্বষ্টে ৪ লক্ষ টাকার মাল খরিদ কহিয়াছিল । অথচ 
ইংরাঞ্ত কোম্পানী নবানকন্তে ৫ লক্ষ টাকার সাল এবং ইংরাজ ব্যবসায়ীরা 
আরও প্রায় ১২ লক্ষ টাক্কার মাল খরিদ করিয়াছিল । এই প্রসঙ্গে ফরাসী 
কুহীয়ালের খেদোক্তি উল্লেখযোগ্য । “ব্যবলায়ে ইংবাজদের প্রতিদ্বন্দী ছিসাবে 
আমর এতই তুর্ব্বল যে ইংরাজরা আমাদের বিরুদ্ধে যেরকম প্রতিবক্ষকত! 
স্হষ্টি করিতেছে তাহার কোনও শ্যায়সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ।» 
১৭৬৬ এপ্রিল মাসে রেজা খা ইংরাজদের গুপ্ত নির্দ্দেশে নরেপ্দী নামক স্থানে 
ফরাদীদের একটি কারখান। স্থাপনে আপত্তি করিল। ঈংবাজদের অত্যাচারে 
নিষ্যাতিত প্রজানা পাছে এই স্থানে আসিয়া বসবাস করে এই ছিল 
ইংরাজদের আশস্ধ। । ১৭৬৭ জাহয়ারী মাসে মুক্সুদাবাদের নবাবের স্বাক্ষরিত 
এক পরোয়ানা দ্বার) দেশবাসীদিগকে ইংরাজ ব্যতীত অন্ঃ কোন জাতির 
নৌকায় মাল সরবরাহ নিষিদ্ধ করা হয় । ভাঁতীদের উপরেও অগো ইংরাজদের 
পূণ চাহিদা ন! মিটাইয়। আর কাহারও দাদন গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হুইল । 
অবশেষে অবস্থা এমন দাড়াইল যে কলিকাতা কাউন্সিল হইতে কাটার 
আখিয়। চ্যায়ন্ষ্ঠ বিচারের দ্বারা এই ব্যাপারের সাময়িক মীমাংসা 
করিতে সমথ হইলেন ১৭৬৮ নভেম্বর আবার ফরাসী কুঠীতে কি 
পরিমাণ গুনিগোলা বেআইনীভাবে লুকাইয়। রাখা হুইয়াছে তাহা তদন্ত 
করিবার জন্য নবাবের নিকট হইতে একখানা তল্লাসী পরোয়ানা জারী 
করা হয়! অশনুলন্ধানে কিছু পাওয়া যাইল না বটে কিন্ত ইহার ফলে 
ফরাসীদের সদ্রমহানি তো ঘটিলই উপরভ্ত তাহাদের মাল খরিদে বিলম্ব ও 
বিশ্ব হওয়ায় তাহাদের বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল । অথচ এই কুঠীটির 
জবস্থা ছিল নগণ্য । ১৭৬৭ খৃঃ কোম্পানী উঠিয়া হাইবায় সময় এই কুঠার 
মজুত মাল, ঘর বাড়া আর আসবাবপত্র সমেত মূল্য ছিল ৩৯৮৯ টাক! মাত্র ॥ 

উপসংহারে ফরাসী কোম্পানীর খতিয়ান হইতে তাহাদের আন্ুবায়ের 
একটি সংক্ষিপ্ত হিসাব দিয়! এই প্রবন্ধের সমাপ্তি করা যাইতে পারে। ৩১ 
ডিসেম্বর ১৭৬৬ কোম্পানীর তহবিলে ১,১৯,-০*, নগদ এবং ২৩৬৪*০০৯ 
টাকার মাল আম।নত ছিল। ১৭৬৭ খ্বঃ দেশ হইতে ডিরেক্টরগণ কোম্পানীকে 


৬ ইতিহাস 


৪টি জ্ঞাহাক্তের উপযোগী মাল খরিদ করার ভ্রন্য ৩৪,০০০*০ পাউণ্ড 
পাঠাইয়াডিলেন। ৩১ ডিসেম্বর ১৭৬৭ কোম্প্রলীর হিসাবে ৪,৯৭,৯৫৩, নগদ 
এবং ১৭,৭৮,৩৩৩ টাকার মাল মজুত পায়! যায় । ১৭৬৮ খবং ডিরেক্টরগণ 
৫,৫১,*০০০ পাউণ্ডের হুণ্ডি এবং ১৪,০০,-** পাউন্ডের মাল পাঠান । 
উপরোক্ত মালের উপর শতকরা ২০ টাকা লাভ ধরিঘা তাহারা ২৮৮০০০ 
পাউণ্ড প্রত্যাশ! করেন ইচার মধ্যে চন্দননগর কাউম্সিলকে ৬৯২,০7০ 
পাউণ্ড নিজেদের বাৎসরিক খরাচর জচ্চ রাখিয়! ৬* লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে ওটি 
জাতাজেব মাল খরিদ করিতে নিৰ্দ্দেশ দেওয়া হয়। অবশিষ্ট প্রায় ৪০ লক্ষ 
পাউণ্ড পণ্ডিচেরীর কর্তৃপক্ষের নিকট জমা রাখিতে বলা হুয়। ডিরেক্ট+গণ 
ফরাসী কোম্পানীর অনশ্তুনিহিত্ত দুর্ব্বলতার ইঙ্গিত করির! সুচিত্তিত মন্তব্য 
করেন -_-“কোম্পানীর ক্রুমবদ্মান ব্যয়ভার দেখিয়া আমর! শস্কিত হইয়াছি এবং 
যদি এই অবস্থাই চলিতে থাকে তবে, যে কোম্পানীর আয়ের অপেক্ষাব্যযের 
ভার বেশী সে কোম্পানী যে বেশীদিল টিকিবে ন! তাহা সহজেই অনুমেয় ৷” 
ডিরেক্টরগণের এই আশঙ্কা যে নিতান্ত অমূলক নহে তাহা ১৭৬৯ খ্বুঃ 
কোম্পানী দেউল্িস্সা হইবার পর তাহার হিসাব হইতে প্রমাণিত হয় । এই 
সময়ে কোম্পানীর মোট জমা ছিল ৪,.৮৯,৩৮২/* এবং বঙ্গদেশে মোট থণের 
পরিমাপ ১৩,৬৫ ৫৩২ মাত্র । অবশ্য এ প্রসঙ্গে একথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজ্রন 
যে আলোচ্য কোম্পানীর হিসাবের মধ্যে বেসরকারী ব্যবসায়ীদের কথ! 
ধরা হয় নাই । ডাঃ নরেন্দ্রকুষণ সিংহ তাহার নব প্রকাশিত “Economic 
History of Bengal from Plassey to the Permanent 
Settlement Vol. 1” নামক প্রামাণ্য গ্রন্থে বিশদভাবে প্রমাণ করিয়াছেন 
যে এই সময়ে ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্্মচারীগণ সকলেই এদেশে 
গোপনে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইত এবং তাহাদের লাভের অংশ ফরাসী ব। 
ওলন্দাজ ব্যবসায়ীদের মারকৎ দেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিত ৷ ফরাসীর! 
আবার এই টাকা মূলধন করিয়া এদেশে ব্যবসায়ে খাটাইয়! প্রচুর লাভবান 
হুইত। ইহাদের ব্যবসায়ের পরিমাণ সম্বন্ধে ফরাসী কাগজপত্রে বিশেষ 
কোন উল্লেখ পাওয়। যায় ন! । 


এই প্রবন্ধের উপাদান তূতপূর্ব্ব পন্দিচেরী দুরের ( অথুলা প্যারীতে প্বানাঝরিত ) 
কাগজপত্র হইতে সংগৃষ্থীত হইয়াছে । 


ইঞরাভ আমলের একটি পুরানো 
ইশ.তাভার 


আসুকুষার সেন 


পাটলার ওপারে গঙ্গা ও গশগুকের সঙ্গমতীর্থে হরিহরছত্রের পশু 
বিক্রয়ের ছাট-মেল: অনেক দিন থেকে চলে আসছে । যত দুর জ্ঞানি তাতে 
বলতে পারি ঘোড়শ শতকের গোড়ার দিকেও বসত ৷ হোসেন শাহার 
মন্ত্রী সাকর মল্লিক সনাতন যখন গোৌড়ের বন্দিখালা থেকে পালিয়ে 
পশ্চিমে যাচ্ছিলেন চৈতন্যের সঙ্গে মেলবার জন্যে তখন হাজিপুরে তীর হঠাৎ, 
দেখা হয় ভগিনীপতি ভ্রীকান্ছের সঙ্গে। তিনি এসেছিলেন সুলতানের 
ফৌক্রের চে ঘোড়া কিনতে । তখন শীতকাল । সম্ভবত হরিহরছত্রের মেল! 
চলছিল শ্রীকান্ত শনেক চেষ্ট। করেছিলেন সলাতনকে গৃহমুখী করতে। 
না পেরে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলেন সেই শীতের দিনে একটি ভোট 
কথল নিতে । এই ভোটকম্বল গায়ে দিয়ে সনাতন কাশীতে চৈতচ্যের 
কাছে গিয়ে পৌছান। ভার পরে ভোটকম্ছলের যে পরিণতি ঘটল তা 
চৈতগ্ঠচরিতাম্তপাঠকের অবিদিত নেই । 
পুরাতত্ব থাক । এখন আমি ইতিহাস-পাঠকের কাছে প্রকাশ করছি 
একটি ইশ তাহার যা ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট কোম্পানীর কম্ম্মচারীদের 
নির্দেশ দিয়ে হরিহরছত্রের মেলায় আসবার যাবার সময়ে পশু 
ব্যবসায়ীদের সবরকম সুবিধা দেবার জগ্চে ইংরেজি, ফারসী, বাংলা ও 
হিন্দী এই চার ভাষায় ছাপা ইশ. তাহার জারি করেছিলেন । ইংরেজি ও 
বাংলা পাঠ নীচে ছাপানো গেল । এর জগ্চে আমি শ্রীযুক্ত অসীমকুমার 
রায়ের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই । 
Fort William September 9, 1802 
Notico ix horeby given that the Ilorse Fair, establisl.ed 
14৮ year ant Haljcepore, o posite tu the city uf Patna 


at tho Molah of Hur Hur chutter, on confluence of 
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theo great Gunduck and Ganges, will this year bo holdon 
at the samo placc, on the day of the Full Moon in tho 
month of Cartick 1210, corresponding with tho 9th 
November 1802 E. 5. 

Government being desirous of affording every 
encouragomcont to tho Native Ilorse Dealors and Breodlers 
resorting to tho aboro Market, has this season resolved to 
purchaso all approved Ilorses fit for immediate admi- 
ttance into tho Cavalry which may be procurable at 
moderate prices, and also Colts bred from Zemeond- 
arry Mares which had been ০০৮০৪ by tho stallions 
belonging to governmont. Captain William Frazer, the 
superintendont of the Ilonourable Company's stud, las 
been accordingly directed to attend at the Fair for tho 
৪০০০ named purposos. ং 

In conformity to the foregoing Orders, the Magistrates 
and Collectors have been ‘directed to afford every 
protection and encouragement to the 11929 Merchents in 
their progross to and from the Fair. By ordor of His 
Excellency the Most Noble The Governor General in 
Council. G. Dowdeswell. ৪০০৯ to Govt. Jud. Deopt. 

(অতঃপর ফারসী অনুবাদ । তাহার পর--] 
জ্রীধুৎ নবাব মন্ততাব সায়ালা আলকাব গবনর জানরেল বাহাদুরের 
হজুর হুইতে সন ১৮০২ সালের ৯ সেতম্বরে কৌসলের বৈঠকে হুকুম হইল 
সেই মাফিক এভ্েহার দেয়া যাইতেছে গত সনে নোখায সহর 
আজীমাবাদের সমুখে মোকাম হাজীপুরে হুরহর ছত্রের মেলাতে ভে স্থানে 
গণ্ডক নদি ও গঙ্গার সঙ্গম আছে নিদিষ্ট হইয়াছিল ইসসলের সন 
১২১* ফসলির কার্তিক মাহার পূর্ন মাসি দিববে মতাবেক ৯ মহ! নবন্বর 
সন ১৮০২ সাল ইঙ্গরেজী সেই স্ছানে মোকরর হুইবেক আর হেন্দোস্থান 
সুলুকের ঘোড়ার জরে সকল সওদাগর লোক আর কষে দকল লোক আপনা 


ইংয়াজজ আমলের একটি পুরানো ইশ তাহার ৭৯ 


দিগের ঘুড়ির বাচ্চা ভম্মইবার নিমিত্তে রাখেন এই হই প্রকার লোক 
হইতে জাহারা মেলা কুরে আইসেন তাহাদিগের কারবার জারি হইবার 
নিমিত্তে নানান মত সহকারি করিতে প্র নবাব গবনর জ্ঞানরেল 
বাহাদুরের ইচ্ছ! আছে এতদার্থে শরীত্বৎ নবাব গবনর জানরেল বাহাদুরের 
হুর হইতে ছকুম হইল জে ইমসনে জে সকল ঘোড়া ভাল এবং 
সরকার কোম্পানীর চাকর তুরক সওারদিগের সওাতির উপজুত্ত হয় ও 
প্রকত মুল]তে পাওাভায় সরকার কোম্পানীর তরফ হইতে খরিদ হয় আর 
জে সকল বাচ্চা জমিদার দিগের ঘুড়ি সকলের সরকার কোম্পানীর ঘোড়া 
হইতে জন্মিয়াছে তাহাতে এ ধারাতে লওাজায় একারণ সরকার 
কোস্পানির বাহাছুরের আত্তবলের এলাকার মক্তারকার শ্রযুত কাপতান 
উলিএম হকরেজর সাহবকে হুকুম হইল যে সাহেব মজুকুর মেলা মল্গুকুরের 
সময় হাজীর হইয়। উপরের লিখন মাফিক কার্য্য আঞ্জাম করেন আর জেল! 
সকলের আদালতের সাহেব লোক ও কালেক্টর সাহেব লোক দিগকে 
জ্রীযুত নবাব গবনর জানরেল বাহাদুরের হুজুর হইতে আজ্ঞা হইল জে 
সাহেবান নন্তুকুর হরেক সুবাতে সহকারী ও চেষ্টা ঘোড়ার সওদাগর লোকের 
কাবরার জারী হইবার কারণ এবং মেলা মঙ্গুকুরে তাহাদিগের জাতাআত 
কারণ সর্বদা খবর গিরি ও নেখারাণী করেন ॥ 
[ অতঃপর হিন্দী অনুবাদ । তাহার পর-_ ] 
‘I'rue 'I'ranslation 
J. Monckton, Assist to the 
Persian Secrotary to tho Governmont. 


এক সিপাকীর আত্মকথন 


শ্রাশোভন বহু 


( পুৰাশ্ববৃত্তি ) 
খ্িতীয্প পরিচ্ছেদ 


মামা ও হামি লকালে একটানা পথ চলি, দিনের বেলায় গরমে গাচের 
তলায় বিশ্রাম, আবার সন্ধ্যায় পথ চল! । সম্ভব হলে রাত্রে সব সময় 
সরাইখানায় আশ্রয় নিতাম, তৃতীয় দিনে দর্শনপুরা নামে এক গ্রামে হাজির 
হুলাম । মামার রেজিমেন্টের তুজ্জন সিপাহী--তিলকধারী গির ও দেওনারায়ণ 
আমাদের সঙ্গে যোগ দিল । তাদের ছুটি শেষ হয়ে এসেছে, আমার সঙ্গে 
দেখা হয়ে তারা বেশ খুশী। মামাকে তারা খুব শ্রদ্ধা করত। 
দেওলারায়ণের সঙ্গে তার ছোট ভাই; লে চাকরির খোজে চলেছে । 
এদের সবার কাছেই তলোয়ার, তিলকধারীর সঙ্গে একটি ছোট বন্দুক 
শের ক! বাচ্চা। কাজেই আমাদের দলটি বেশ শক্তিশালী। মনে হল 
ডাকাত ও ঠগীর! আমাদের কিছুই করতে পারবে না; তখন পথে 
এদের খুব উপদ্রব ছিল ॥ 

তিন চার দিন পরে কয়েকজ্ঞন লোক এসে রাস্তায় চোর ডাকাতের ভয়ে 
আমাদের সঙ্গে যেতে চাইল 1 তারা বলল যে তার! গান বাজ্জন) করে। 
দলের দ্জ্জন ঢোল বাজায়, চারজন সেতার, ছুজন কত্তাল ও একজন শিঙা 
বাঞ্জাত। তার! একটি বিয়ে বাড়ীতে গালবাজনা করতে চলেছে। যে 
সহরে যেতে হবে সেই সহরটি আমাদের রাভ়ায় পড়বে । 

কয়েকদিন নিধিপ্সে কেটে গেল । এই দলের লোকের! পথ চলার সময় 
গানবাজ্জন| করে আমাদের আনন্দ দিত । চতুর্থ দিন রাত্রে, মামা তখনও 
জেগে রয়েছেন, হঠাৎ দেখলেন এরা সবাই জড় হয়ে ফিস্‌ ফিস্‌ করে কি যেন 
বলাবলি করছে। তাদের ভাষা তিনি বুঝতে পারলেন না। এই দেখে 
ভার ভয় হল। সিপাহীদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তিনি বললেন যে তার 
বিশ্বাস এই লোকগুলি আসলে ঠগী । আমাদের দলের একজনকে তিনি 
ওদের ওপর নজর রাখতে বলালেন। নাকী সবাই আবার শুয়ে পড়ল । 
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পরের দিন সকালে নাম। এদের বললেন যে আঞ্জ তাকে অনেক দূর 
পণ যেতে হবে, কাজে জামাদের সঙ্গে তাদের যাওয়া আর সম্ভব হবে 
না৷ তারা কিন্তু আনাদের সঙ্গে যাওয়ার আন্ত অন্গুলয় করতে লাগল ; 
নইলে রাস্তায় ডাকাতর। নাকি সব লুট করে নেবে। মামা কিন্ত 
পরের দিন অতি প্রত্যুষে তাদের সঙ্গে ন। নিয়ে এগিয়ে চললেন। বড় 
রাস্তায় আট নাইল চলার পর আমরা একটি ছোট র্লান্ত। ধরলাম । এই 
পথে আরও ডিশ মাইল যাওয়ার পর আবার বড় রাস্তায় পড়ব । 
চার দিল বিশেষ কিছু ঘটল ন/। চতুর্থ দিল সন্ধ্যার পর আমরা 
বিশ্রাম করছি এমন সময় একটি দল আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। এই. 
দলে বারজন লোক ; তাদের সঙ্গে অনেকগুলি তলতা বাশের :॥ বোঝা! । 
আগেকার দলে গাইয়ে বাজ্িয়েদের মত এরাও রাস্তায় চোর ডাকাতের 
ভয়ে আমাদের সঙ্গে যেতে চাইল । পরের দিন কেবল ভোর হায়েছে, 
আমার সন্দেহ হল এদের একজন ঠিক যেন আগের দসের একম্র্নের মত 
দেখতে । মামাকে সে কথ। বললান তিনি তাদের কাছে গিয়ে কথাবার্তা 
স্বর করলেন। এদের ভাষা কিন্ত গাইচয় বাঞজিয়েদের চেয়ে অন্ত রকম, 
জাম। কাপড় খুব নোংরা, দেখতে কুলির মত ৷ তবুও তিনি সাবধান হলেন ; 
এদের চলাফের! লক্ষ্য করার জঁ একজনকে জেগে থাকতে বললেন ॥ 
রাত্রে অনেকক্ষণ আনার ঘুম হলনা মনে হল এই লোকগুলিও 
ঠগী, জেগে থাকার চেষ্টা করেও এক সময় ঘুমিয়ে পড়ি । কিন্ত 
কিছুক্ষণ পরেই মোরগের ডাকের নত আওয়াঞ্জে জেগে উঠলাম । উঠে 
বসে দেখি জন দুয়েক লে:ক ঘৃমন্ট লোকদের পাশে দাড়িয়ে আছে আমে 
চীৎকার করে উঠলাম । মামা খোল! তলোয়ার লিয়ে লাফ দিয়ে 
তাদের দিকে ছুটে গেলেন ।- মুহ্র্ঠকালের মধ্যে এ সব ঘটে গেল। 
শয়তানের! এর মধ্যেই দেওনারায়ণের ভাইকে গলায় রেশমী স্থতোর 
ফাস পরিয়ে মেরে ফেলেছে এবং ভিলকধারীকে অজ্ঞান করে ফেলেছে । 
তার পাশে যে লোকটি দাড়িয়েছিল তাকে কেটে ফেলে মাম! তিলকথধারীর 
প্রাণ রক্ষা করলেন । অন্য সবাই তৎক্ষণাৎ বাশের বোকা মাটিতে 
ফেলে পালিয়ে গেল। এত অল্প সময়ের মধ্যেই ঠপীরা মামার সোনার 


০১ এই খাপ থেকে বানী হৈৰি হত । 


৮২ ইতিহাস 


হার, তার দাম ২৫২ ও তিলকধারীর বন্দুকটি হস্তগত করে। 
পাহারা দিতে গিয়ে তিলকধারী ঘুমিয়ে পড়েছিল । 

এর পরে গ্রামের মধ্যে ঢুকে সবাইকে ঘুম থেকে তুললাম ৷ কিন্তু 
এই খুনী দস্যুদের অহ্থসরণ করতে কেউ কোন আগ্রহ দেখাল না! 
দেওলারায়ণের ভাইএর মৃতদেহ আমরা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম। 
বাকী রাত আমর! গ্রামে কাটিয়ে দিলাম । সকালে দেখ। গেল বাশের 
বোঝাগুলি তখনও সেখানে পড়ে আছে । মামা সেগুলি ৪৬২ টাকায় 
এক তামাক ব্যবসায়ীকে বিক্রি করে দিলেন। এই নিয়ে গ্রামের 
লঙ্বরদারের (মোড়ল) সঙ্গে ভার তর্কাতফি হল। লম্বরদার প্রমাণ 
করতে চাইল যেহেতু এই মাল তার এলাকার মধ্যে পড়ে আছে এগুলি 
তার জম্পন্তি। 

দেওনারায়ণের ভাই বেচারী রামদীনের মৃতদেহ ক্রিয়াক্রমের জগ্য 
সারাদিন আমরা এখানে রইলাম । এখান থেকে মাত্র কয়েক মাইল 
দুরে গঙ্গা--এইটুকুই ঘা! দেওনারায়ণের সাস্বলা। একজন পুরোহিত 
চিতাভগ্ম গঙ্গার ল্রোতে ভাসিয়ে দিলেন, এই ভাবে রামদীনের হ্র্গলাত ছল। 

গলায় ঠগীদের ফাসের বাধনে তিল.কধারী খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল 
বলে তার জন্য একা ভাড়া করতে হল । আবার আমর! পথ চলতে 
সুরু করলাম । এবার অবশ্য সবার মন খুব বিষ&। 

আমাদের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র ছিল বলে আরও কয়েক দল আমাদের 
সঙ্গে যেতে চাইল । কিন্তু মামা আর কোন দলকে সঙ্গে নিতে রানী 
হলেন না । এর পর বাকী পথে বিশেষ কিছু ঘটেনি ; আমর! আকবরাবাদে 
(আগ্রা) পৌছিলাম। মামার রেজিমেন্ট তখন সেখানে ছিল। ১৪ই 
নভেম্বর আম?! এখানে ছাঞ্জির হই । ‘লাইনের’ দিকে অগ্রসর হচ্ছি? 
বেজিমেন্টের কয়েকজন লিপাহীর সঙ্গে দেখা হল, তারা যমুনায় স্নানে 
চলেছে । তার! সবাই মামাকে জড়িয়ে ধরল | “লাইনে” পৌঁছনর 
আগেই মামার কোম্পানীর ত্রিশজন সিপাহী তাকে দেখে জুটে এল ; 
ডাকে হাজার রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল । মামা নিজের বাড়ীতে 
গেলেন । মাম! যখন এখানে ছিলেন না তখন একজন হাবিলদার 
পার বাড়ীতে ছিল, লেঞগ্য বাড়ীঘর খুব পরিস্কার [ছল । 

মামা স্বান সেরে খেয়ে নিলেন; তারপর উদ্দি পরে এা[ডভুটৈন্ট 
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সাহেব ও কম্যাডিং অফিসারকে সেলাম জানাতে চললেন! আমাকেও 
সঙ্গে নিলেন। এখনও পর্য্যন্ত কোন সাহেবকে দেখিনি এট কথা 
ভেৰে বড় ভয় করতে লাগল । আমার বিশ্বাস ডিল তারা দেখতে 
ভীষণ ও মন্তবড়- অন্তত সাংফুট লশ্া ৷ 

তখন অযোধ্যায় অল্প কয়েকজন সাতেব থাকতেন । লক্ষৌএ হ-একজন 
সাহেব রেসিডেন্ট ছিলেন। কিন্তু আমি সেখানে কখনও বাইনি। 
সাহেবদের সম্বন্ধে আমে নানা অন্তুত ধারণ। ছিল। হঠাৎ যদি কেউ 
সাহেব দেখত সে তাদের সম্বন্ধে নানা আজগুবি গল্প করত! যে-যা 
বলত লোকে তাই বিশ্বাস করত। গল্প শুনেছি তারা নাকি ডিম 
থেকে জন্মায় ঃ আর এ ডিম গাছে হয়! দুর গ্রামে এখনও এমন 
ধারণা আছে। কোন অন্ন বয়সী ও সুন্দরী মেমপাহেব যদি হঠাৎ 
গ্রামে আসেন তাহলে লোকে তাকে পরী মনে করে পুজা করবে। 
কিন্তু বুড়ী ও দেখতে খারাপ হলে লোকে তাকে ডাইনি মনে করে 
গ্রাম থেকে ছুটে পালিয়ে গিয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকত। কাজেই 
আমার জীবনে এই প্রথম সাহেব দেখতে যাওয়ায় যে ভয় হয়েছিল 
এতে কিছুই আশ্চর্য্য হবার নেই। 

আমি একবার সাএায় তাজমহলে মেল! দেখতে গিয়ে গ্রামের লোকের 
মুখে সাহেবদের কথা শুনেছিলাম, তারা বনুদূর থেকে তাজ দেখতে 
এসেছিল । এক বুড়ী বলছিল মে চিরকাল শুনে আসছে যে এক 
অতি দূর দ্বীপে গাছের ওপর এক রকম ডিম থেকে লাকি তাদের 
জন্ম হয়। কিন্তু সেদিন সকালে সে এক সাহেব দেখেছে, তার পাশে 
একজন পরী । ভার গা নান! রংএর পালকে ঢাকা, ভার মুখ দুধের 
মত সাদা; পাছে সে উড়ে যায় দেম্বশ্য সাহেব তার কাধে হাত 
রেখেছেন । এ সব তার নিজের চোখে দেখা এবং সব সত্যি। 
এখন আমি আর এত বোকা নই । কিন্তু আগ্রায় যখন প্রথম আলি 
তখন হয়ত এ সব বিশ্বাস হত। এই সাহেবকে পরে প্রায়ই দেখেছি 
তার জরীকে সঙ্গে নিয়ে টমটম হাকিয়ে যাচ্ছেন । এর দ্্রীর কাধে 
ময়ুরের পালকের তৈরি জামা; বুড়ি তাকেই ডানা মনে করেছিল । 

এাডজুটেন্ট সাহেবের বাড়ীতে আমর! গেলাম । এর বাড়ী আমাদের 
গ্রামের লম্বরদারের বাড়ীর প্রায় চারগুণ। এযাডক্রুটেন্ট তখন বারান্দায় 


৮৪ ইতিহ'স 
বসে একটি লহ্বা কাঠি দিয়ে রংরুট জোয়ানদের আপ নিচ্ছিলেন। 
তার বয়স মল, লম্বায় আমার চেয়েও ছোট; দাড়ি বা গোফ 
কিছুই তার লেই। তার মুখ বেশ কোমল, দেখতে অনেকটা মেয়েদের 
মুখের মত। এই প্রথম আমি সাহেব দেখছি; কিন্ত একে দেখে 
আম্চর্ধা হলাম না। মনে হল লা ঘে যাঁর মুখ এমন কোমল তিনি 
বীরপুরুষ হবেন। সৃতি) বলতে কি আমাদের মধ্যে এ ত অত্যন্ত 
লন্দাৱ কথা । কোন সিপাহার মুখ এমন কোমল হলে তাকে ঠাট্টা 
করা হয়। তিনি এই সব জোয়ানদের মাথ৷ এমনভাবে দেয়ালে ঠকতে 
লাগলেন যে তার ভঙ্গী দেখে মনে হুল ভর খুব সাহস $ এবং 
জোয়ানদের ভীত চাউনি দেখে মনে হল তার ভেবেছিল তিনি বুঝি তাদের 
মেরে ফেলবেন ৷ 

এই রকম মাপ নেবার পরে তিনি মামাকে দেখতে পেলেন ।' 
আমাদের ভাবায় তাকে কথা বলতে দেখে আশ্চর্যা হলাম । মামাকে 
দেখে তিনি যেন বেশ খুশী হলেন। কুশল জিজ্ঞাসার পর তিনি ভার 
তলোয়ার স্পর্শ করলেন ।* এবং আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। 
চাকরির খোজে এসেছি এবং আমি তার আত্মীয় এ কথা বলার পর 
তিনি মানাকে ডাক্তার সাহেবের কাছে যেতে বললেন। তিনি ডাক্তার 
সাহেবকে একটি চিতিও লিখে দিলেন। এমন তাড়াতাড়ি লিখলেন 
যে আমি অবাক হয়ে গেলাম। কালিতে জ্রল ঢেলে এক লাইন 
লিখতে আমার যে সময় লাগে তার চেয়েও কম সময়ে তিনি এক 
পাতা লিখে ফেললেন এবং কাগটি দু ভাজ করে মামাকে দিলেন 
আমরা ডাক্তার সাহেবের বাড়ী গেলাম। 

এযাডস্ুটেন্টের চেয়েও এ'র বাড়ী আরও বড়। মামা বললেন 
এই সাহেব বিবাহিত এবং এঁর কয়েকটি ছেলেমেয়ে আজে । সাহেব 
বাড়ীতে ছিলেন; তার কাছে যাবার হুকুম এল। মামাকে বসবার 
জন্য একটি চেয়ার দিলেন বটে কিন্ত সাহেব আমাকে গ্রাহ করলেন 
না) আমি মাটিতে বসে পড়লাম । মামা আমাকে দীড় করিয়ে 
দিলেল। পরে তিনি বলছিলেন সাহেবদের সামনে বসে পড়া অভদ্রতা । 


২ এক রকম অভিবাদন রীতি ৷ 


এক সিপাহীর আত্মকথ। ৮a 
চিঠি পড়ে ডাক্তার সাছেব আমাকে জ্র:মা কাপড় খুলে ফেলতে বললেল । 
কিন্তু ঘরে একজন মেমসাহেব ছিলেন ; সেজগ্য লন্দায় আমি নড়তে 
চাইলাম না। কাপড় ঢাকা একটি টোঁধলের ধারে বসে তিনি ছুটি 
ভেলেকে ডিম খাওয়াচ্চিলেন। মামার কথা শুনে বাড়ী ছেড়ে আসায় 
দ'খ হতে লাগল ; জ্রাত হারান সম্পর্কে পৃপ্ডিতজী যা বলেছিলেন 
মনে পড়ল । যাই হোক আমাকে তাড়াতাড়ি জাসা কাপড় খুলে 
ফেলতে বল৷ হল। শেতকায় ছোট ছেলে ছুটি বলল, “বাব! কাপড় 
খুলতে বলছেন, শুনতে পাচ্চলা, গাধা, শৃয়োর পেঁচা!” ডাক্তার 
সাশেল বল:লন আমি নাকি বোক। ও জংলী। ছেলেরা বলল, “মা, 
ওর গায়ে কি লোন আছে?” আমান বড় লঙ্জা হল. দৌড়ে বারান্দায় 
পালিয়ে গেলাম । মম! কাছে এসে তয় পেতে বারণ করকেন; 
বললেন আমার কোন অনিষ্ট করা হবে ন৷। একটি ফাকা ঘরে 
ঢুকিয়ে তখন ডাক্তার সাতেব আমাকে পরীক্ষ। স্করলেন। পেটে হাত 
দিয়ে এমন চাপ দিলেন যে যস্ত্রণা হতে লাগল চোখের পাতা এমন 
জোচর টেনে খুলে .দখপেন যে চোখে প্রায় দল বেরিয়ে এল ; বুক 
বাজিয়ে পপীক্ষ। করলেন। তারপর আনাকে স্ুন্থ ৪ সবল বলে 
ঘোষণা, করলেন এবং আর কোন যন্ত্রণা না দিয়ে আনাকে ছেড়ে দিঙ্গেন। 
আমি হাফ ছেড়ে বাচদাম । 
নামা এরপর কণেল সাহেবকে সেলাম আনাতে চললেন । এক 
ঘন্টা বাইরে &ডড়িয়ে থাকার "পর সাহেবের সঙ্গে দেখা করার হুকুম এল । 
এর পরে কি হবে বুঝতে লা পেরে ভয়ে আমার পা কাপতে লাগল । 
ভাবলাম কম্যাগ্ডার সাহেব নিশ্চয়ই ভীষণ দেখতে ; এক হাজার লোককে 
তিনি হুকুম করেন; তার ইচ্ছাই আইন । তাকে দেখে কিন্তু আশ্চধ্য 
হলাম ৷ দেখলাম তিনি একজন বুড়ো মানুষ, খুব বেঁটে এবং বলিষ্ঠ, 
চুল বা সুখে গৌফ দাড়ি কিছু নেই, গায়ের রং উজ্দ্রল লাল । 
একটি বড় হু কায় তিনি তামাক খাচ্ছিলেন। মামাকে অভার্থন! করতে 
তিনি উঠে দাড়ালেন। আমার পরিচয় দেবার পর বেশ ভালভাবে 
তিনি আমার সঙ্গে কথা বললেন_ আমি যেন ভাল ছেলে হই এবং 
সব বিষয়ে মামাকে অনুসরণ করে চলি। পূর্বেই বলেছি জীবনে এই 
প্রথম আমি সাহেব দেখছি । তাদের সম্থঙ্ষে আমি মনে মনে যা 


৮৬ ইতিহাস 


ভেবেছিলাম তার সঙ্গে আসলে তাদের কোন মিল নেই। তারা যে 
ভীষণ সাহদী, এ কথ প্রথমে বিশ্বাস হয়না । কারণ আকারে তান 
সবাই মামার চেয়ে ছোট, তার মত শক্তিও এদের ছিলল1। 
সাহেবদের ঘরে কত বিচিত্র সব জিনিসপত্র ; কিভাবে সেগুলি ব্যবহার 
করতে হয় আমি কিছুই জ্রানতাম ন!। কর্ণেল সাহেবের ঘরের এক 
কোণে একটি টেবিল ছিল: তার ওপর নানা মাপের ও নানা ধরণের 
কাচের কাপ বসান। আর এক কোপে একটি ষ্ট্যান্ডে সাত আটটি 
বন্দুক দাড় করাল ছ্িল। ঘরের দেয়ালে সব জায়গায় বাঘ ও নান! 
জাতের ছরিণের মুণ্ড ঝোলান ছিল। সাহেব একটি আট নীল কোট 
পরেছিলেন-_গলা পর্যন্ত পেতলের বড় বড় বোতাম বসান; কাধের 
কাছে তখন মনে হয়েছিল যেন ছুটি সোনার তাল বসান আছে ৷ তার 
প্যান্টের রং ছিল সাদা, পায়ে লম্বা কালো বুট জুতো-__দ্রপাশে সোনালী 
ফিতে বসান । তার চেহারা বা শক্তি দেখে কিছু মনে হয়নি বটে 
কিন্তু তার চোখে এমন একটি শক্তি ছিল যা কোনদিনই ভুলতে 
পারব ন!। তার চোখ হেন বাজ্ব পাখীর চোখের মত _মনের ভিতর 
পর্য৷স্ত সব কিছু যেন এ চোখে দেখা যায়। চলে আসার পর মামা 
বলেছিলেন কর্ণেল সাহেব একজন নামন্ঞাদা শিকারী; একজন আসল 
নওশেরওয়ান | 

কয়েক দিন পরে আমাকে ড্রিল শিখতে পাঠান হয়। সেদিনের 
কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে । প্যারেড মাঠে ছয় বা আটজন 
সিপাহীর এক্‌ একটি দল নানা রকম কলরৎ করছিল । এ সব আমি 
কখনও দেখিলি। যে ভাবায় হুকুম দেওয়া হচ্ছিল তার এক বর্পও 
বুঝিন। । এই সব দেখে আমার কেমন হাসি পেল, কেমন যেন 
হতভম্ব হয়ে গেলাম ॥ কিন্তু ড্রিল হাবিলদার ভীষণ জোরে আমার 
কাণ মুচড়ে দেওয়াল্প সম্বিত ফিরে এল। কয়েকমাস এই সব কসরৎ শিখতে 
হয়। একদিন একটি খেলা আমি ভুলে যাই; ড্রিল হাবিলদার 
আমার মাথায় এমন জোরে ঘুঁশি মারলেন যে অব্জান ছয়ে মাটিতে 


৩ যিনি লন্লটি ঘাঘ মেরেছেন । সে সময় লোকে এমন কাজকেই চরম 
বীরত্ব বলে মনে করত । 


এক সিপাহীর আত্মক খা v৭ 


পড়ে গেলাম । মামার কাছে এ নিয়ে অভিযোগ করায় তিনি হাবিলদারের 
ওপর রুষ্ট হলেন। সেদিন থেকে তিনি আমাকে মারতে সাহস 
করেন নি বটে কিন্তু নানাভাবে আমাকে ভয় দেখাতেন ও ভীষণ 
গালমন্দ করতেন। 

অনেক কষ্ট করে কারস শিখতি ; সেজন্য এ রকম ব্]বচ্গারে বড় 
তঃখ হল। একবার প্রায় স্থির করেছিলাম যে পালিয়ে ঝাব। ড্রিল 
হাবিলদার এাডগুটেন্টকে বললেন আমি নাকি একথ্য়ে ও বোকা; 
আমকে দিয়ে কখনও সিপাহীর কাত্র চলবেনা । 

আমার সঙ্গে এমন ব্যবহারের কথা মামাকে বললান। ভার সঙ্গে এসে 
যে হামার অনুতাপ হচ্ছে সে কথাও তাকে ক্রানালান। কিন্তু তিনি 
আমাকে উৎসাহ দিলেন। একদিন কর্ণেল সাহেব বংরুটদের দেখতে 
এলেন । আমার ড্রিল দেখে তিনি খুব সন্ত হলেন এবং এ]াডজুটেন্ট 
সাহেবকে বললেন তিনি যেন আমাকে সব কিছু শিখিয়ে দেন। এ্যাডজুটে্ট 
সার সামনেই বললেন যে আনি সেনাদলে টোকবার যোগ্য । ম্বতরাং 
কবে যে একটি লাল রংএর কুর্তা গায়ে দেব ও নিজে একটি বন্দুক 
পাব সেই আশাতেই রইলাম। আট মাস কেবল ড্রিল শিখেছি। 
৭৮ জন রংরুটের একটি দলের মধ্যে এদের অনেকে রেজিমেন্টে 
আমার আলার অনেক আগে থেকেই ড্রিল শিখছে__ আমাকেই প্রথম 
সেনাদলে ঢোকবার জন্চ বাছাই কর! হল। এক বছর কিন্ব। তারও 
বেশ্টী সময় ড্রিল শেখা বা যুদ্ধের সময় ছাড়। অন্তর লোকের ভাগ্যেই 
এমন ঘটেছে । 


বাঞ্লা দেশে কৌলীন7 প্রথার অত্যাচার 


শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায় 
(ুর্কাহুবৃত্ি ) 


কৌলীষ্যপ্রৎ। বাংলাদেশের উচচশ্রেণীর হিন্দুসমাজে কতদূর ব্যাপক 
হয়ে উঠেছিল তা দু'একটি তালিকা দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যান্স। ১৮৩৬ 
সালের ২৩শে এপ্রিল ‘ভ্ঞানাস্বেষণ' পত্রিকায় বহছবিবাহকারী কুলীন.দর 
এক তালিকা প্রকাশিত হয়। এতে সর্বসমেত ২৭জন কুলীনের ৮১৮টি 
বিবাহের সংবাদ পাওয়। যায়। ময়াপড়া নিবাসী র।মচজ্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
৬২টি ৰিবাহ করে এই কুলীলদের সপে] শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করেছেন ।১৭ 
বিগ্ভাসাগর মহাশয় ভার ১৮৭১ সালে প্রকাশিত 'বহুবিবাহ্র-গ্রথম পুশ্তকে” 
হুগলী জেলার কযেকটি গালের কুলীলদের একটি তালিক। দিয়েছেন । 
এই তালিকায় ভগলী জেলার ৭৬টি গ্রামে ১৫৩ জন কুলীনের ২১৫১ 
জন পত্রী ছিলেন, অর্থাৎ গড়ে প্রত্যেকের ১৬ টিরও বেশী । এঁদের 
মধ্যে একজন.-দ্রীভে'লানাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৫ বৎসর বয়সে ৮০টি 
পত্নীর স্বামী ছিলেন, সর্বকনিষ্ঠ জন ১৮ বৎসর বয়সে ১১ জনের ন্বামী 
হয়েছিলেন, এবং অপর একজন ২০ বৎসর বয়সে মাত্র ১৬ জনের পাণিএাহণ 
করেছিলেন! বিদ্ঞাসাগর মহাশয় স্বকার করেছেন হে যে সব কুল্দীনের 
পত্বীসংখ্যা পাচের কম ছিল, তিনি তাদের এই তালিকাভুক্ত করেন নি 
কলিকাতা হুতে মাত্র ৫।৬ ক্রোশ দুরে আনাই গ্রামে ৬৪ জল কুলীনের 
১৮২ জন পত্রী ছিলেন।১* এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় পূর্বধবঙের 
অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল বলে মনে হয়। পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে ১৭৭টি 
আরামে ৬৫২ জন কুলীনের ৩৫৮৮ জন পত্নী ছিলেন। এযুগের কুলীন- 
মহাত্বাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় ছিলেন বরিশালের কলসকাটি গ্রামের 


১) ব্রজেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্ঠার-_ সংবাদপত্রে সেকালের কখ1--২নস খণ্ড প্রঃ 
২৫২--২৫৩। 
১৬) বিদ্ভ।সাগর গ্রচ্থাবলী__সমাত__পৃঃ ২৩২২৪, 


বাংলাদেশে কৌলীন্য প্রপার অত্যাচার ৮৯ 


আঈহরচত্দ্র মুখোপাধ্যায়, যিনি ৫৫ বৎসর বয়সে মাত্র ১০৭ জন কুলললনার 
সর্বনাশ করেছিলেন ।** বাংলা ১২৯৮ সালে অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের 
তালিক। প্রকাশিত হওয়ার প্রায় বিশ বৎসর পরে “সল্জীবনী” পত্রিকা 
এবিধয়ে বহু অনুসন্ধান করে আর একটি অন্ুন্ূপ তালিক! প্রকাশ 
করেন। এই তালিক! হতেও কিন্ত অবস্থার বিশেষ কোনো! তারতম্য 
দেখ! যায় না। বধসান, ঝাকুড়।, ছগলী, বীরভূম, মেদিনীপুর» ২৪ পরগণা 
কলিকাতা, নদীয়া, যশোর, বরিশাল ও ফরিদপুর জেলার ২৭৬টি গ্রামে 
১০১৩ জন কুলীনের ৪৩২৩ জন পত্নী ছিলেন বলে জ্রানা যায়। এদের 
মধ্যে একজ্রন ৩৪ বৎসর বয়সে ৩৫ জলের পাণিগাহণ করেছিলেন, আর 
এক কুলীনশিশ্ু মাত্র ৪ বৎসর বয়সেই ৩টি কন্যার স্বামী হয়েছিলেন ॥ 
এইসব বহুবিঝাছুকারী কুলীনদের মধ্যে অন্ততঃ দশ বর আন বিশ্ববিভ্ঞালয়ের 
উপাধিধারী শিক্ষিত ব]ক্তি ছিলেন; তিনজন ছিলেন এম, এ, বি, এল, 
একজন বি, এ, বি এল, এবং অপর কয়েকজন শুধু বি, এ।১* অবশ্য 
শিক্ষিতদের মধ্যে বহুবিবাহকারীর সংখ]! কম ছিল একথা অনস্বীকার্য্য । 
১৮৮১ সালে প্রকাশিত একটি ইংরাঙ্গ। পুস্তকে লেখক তার পরিচিত 
কয়েকজন কুলীনের নাম ও বিবাহ সংখা! দিয়েছেন । এদের মধ্যে, 
রামকাস্ত নামে একজন ত্রাহ্মণ ৮৫ বৎসর বয়সের মধ্যে ৮২ বার বিবাহ 
করেছিলেন এবং শেষ বিবাহটি তিনি করেন নৃতার মাত্র তিলমাস পুর্বে । 
এই ব্রাহ্মণের মৃত্যুকালে তার সর্কসমেত ১৮টি পুত্র ও কন্যা ছিল।১* 
অবশ্য কৌলীগ্তগ্রথ। প্রচলনের পূর্বে বাংলাদেশে যে বন্ধ বিবাহ একেবারে 
অঙ্ঞগাত ছিল এমন লয় । পাল বা সেন রাজাদের আমলেও রাজ্র।-রাজড়!, 
সামভ্ত-মহাসাম হর, অভিজাত সমাব্স, এমনকি স্স্পন্গ ভ্রাহ্মণদের মধ্যেও 
বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বাংলার লিপিমাল!র মধ্যে বহুবিবাহ 
ও সপত্বীবিদ্বেষের দৃষ্টান্ত স্বপ্রচুর ।২* কিন্ত তা সত্বেও একথা স্বীকার 


১৭. চত্তীচরণ বন্দো(পাধ্যায__বিগ্াসাগর €১৮৯৫))। ৬ম অধ্যার। পৃঃ 
৩১৬--৩১৭। 

১৮। পূর্বোক্ত গ্রস্থ পৃঃ ৩২৫-৩২৭। 

১৯1 9.0. Bose—The Hindus As They Are (1881) Page 292, 


২*। ভাঃ নীছার রঞ্জন রায়--বাঙ্গালীর ইতিহাস-_-আদিপর্ব পৃ: ৫৬৯। 


৯০ উতিহাস 


করতেই হ্াবে যে উচ্চবর্ণের হিন্ছু সমাজে এমন বিকৃভ ও বীভৎসভাবে 
বহুবিবাহ প্রচলনের জন্ঞ কৌলীম্য শ্রথাই সম্পূর্ণ দায়ী । পাত্রী ওয়ার্ড 
সাহেব তার “View of the Ilistory, Literature and Religion 
uf the Ilindus” গন্ধের তৃতীয় খণ্ডে লিখেছেন —“Vallal’s creation 
uf the 0062 of Merit ended in a state of monastrons 
polygamy, rhich had no parnllol in the history of 
human depravity. Among the Turks soraglios wero 
confined to men of wealth. But in Rengal a Tlindu 
Brabmin, poseessing only a shred of cloth and n paita 
kept more than a hundred mistresses.” 1২৮ একগাছি পৈতার 
জোরে মূর্খ স্বল্পবিত্ত কুলীন ত্রাহ্্মণেরা যেভাবে সহল্ত সহ বঙ্গললনার 
সৰ্ব্বনাশ করে গেছেন পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলন! সত্যই বিরল । 
বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেও সরকারী তত্বাবধালে সম্পাদিত Iitrict 
Gazetteer গুলিতে বধমান, হুগলী, যশোহর, মালদহ, ঢাকা, ময়মনসিংহ 
প্রকৃতি জেগায় কুলীনদের বহুবিবাহের কাহিনী উল্লেখ করা তয়েছে । 
হুগলী জেলা সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে কূলীন বা ‘ভঙ্গ’ পাত্রে কন্যা সমপর্ণ 
করার জন্য পিতামাতারা এখনো খুব উদৃত্রীৰ হয়ে থাকেল, যদিও 
বংশমর্ধযাদা ছাড়াও পাত্রের শিক্ষাদীক্ষা, আর্থিক সঙ্গতি প্রভৃতির দি.কও 
আজকাল লক্ষ্য রাখা হচ্ছে । উপযুক্ত কুলীন পাত্রদের জন্য যে পিত। 
বনুকন্যার জনক তার খুবই অস্ববিধ! হয়েছে । তবে পাত্রের অভাবের 
ফলে সমাজের একদিক হতে মঙ্গল হয়েছে, কারণ বাল্যবিবাহ প্রথা ধীরে 
ধীরে উঠেটুষাচ্ছে । আর শিক্ষিত কুলানদের মধ্যে যাঁরা সহরে বসবাস 
করছেন তারা মেল সংক্রান্ত বিধিনিঘেধ আগের মত মানছেন ন1।২* 
ময়মনসিংহ জেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের পুর্ব অপেক্ষ। পশ্চিম দিকেই কৌলীম্য 
প্রথার প্রভাব ছিল অনেক বেশী, এবং পশ্চিম অঞ্চলের ব্রাহ্মণেরাই সমাজে 


৯১1 Ward—View of the History, Literature nnd Religion of 
the Hindus, Vol Ill. ( Third Edn 1817 ) 
২২1 Hooghly District Gazetteer € 1912 ) Pp. 100— 101. 


বাংলা দেশে কৌলীম্ প্রথার অত্যাচার ৯১ 


বেশী মধ্যাদা পেতেন। ময়মনসিংহে একটি প্রচলিত প্রবাদই ছিল_ 
‘পশ্চিমে বল্লালি, পূর্বে মসনদ আলি ।*+ যশোর ব্রেলায় লম্ষ্রীপাশা, 
কামালপুর প্রস্ততি কয়েকটি গ্রামে কুলীনদের প্রধান ঘাটি বলে বর্ণনা কর! 
হয়েছে, যদিও কুঙ্গীনদের মধ্যে বভবিবাত ক্রমশ:ই কমে যাচ্চে একথাও 
লেখক স্বীকার করেছেন । অনেক অকুলীন পিতা কুলীন পাত্রে কন্যা সনর্পল 
করার ভস্তক প্রচুর পণ দিতে প্রস্তুত এরকম মন্তব্যও কর! হয়েছে ।* ৭ 
প্রাচাবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বন্থু মহাশয় ঠার‘বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' এাস্ছে 
( ২য় সংস্করণ-__-১৩১৮ ) আক্ষেপ করেছেন যে পশ্চিম-বঙ্গে কৌলীম্য প্রথার 
বিষ দাত ভেঙ্গে যাওয়া সত্বেও পূর্বববঙ্গে এর প্রতাপ বিশেষ ত্রাস পায়নি। 
তিনি লিখছেন _"এখনে। যশোর জেলায় কাশীপুর, লক্ষ্মীপাশায়, ঢাকা 
জেলায় বিক্রমপুর অঞ্চলে, বাখরগঞ্জে কলসকাঠীতে, এবং ফরিদপুর জেলায় 
খালিয়া, আমগ্রাম, কালাম্বধা প্রভৃতি স্থানে গঙ্গোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, 
বন্দ্যোপাধ্যায় বা চট্টোপাধ্যায় গোষ্ঠির মধ্যে এক একজনের পঞ্চাশ ঝাটটি 
পথ্যন্ত বিবাহ দেখিতে পাওয়া যায় ।৮ এখনো এখানে দেখিতে পাওয়া 
যায় যে “একপাত্রির মধ্যে চারি মাস হইতে সপ্ততিবর্ধ বয়স্কা ( পাড়ার 
সমস্ত সমমেলের ) কন্চ। শ্বেতবেশ লোলচর্ম্ম। এক বৃদদ্ধর পরে অপিত 
হইতেছে ; অথব। এক সাতবর্ধ বয়স্ক বালকের স্কন্ধে ত্রিশ বর্ষ হইতে ঘাট 
বর্ষ পৰ্যন্ত বয়সের আট নয়টি সহধশ্মিনী চাপাইয়া দেওয়া! হইয়াছে 1৭ * 
কৌলীস্কপ্রথা ও তার আনুষঙ্গিক বহুবিবাহ বাঙালী হিন্দুসমাজের 
যে কতদূর ক্ষতি করেছিল ত! অনুমান করা বিশেধ কঠিন নয়। প্রথমতঃ 
এর ফলে কুলীন পাত্রদের স্ুখস্থবিধা যথেষ্ট বেড়ে গেলেও কুলীন কন্যাদের 
স্ুপাত্রে অর্পণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল । কুলীন পাত্রের! অর্থলোভে 
শ্রোত্রিয়, বংশজ প্রভৃতিদের কণ্ঠ! বিবাহ করতেন, তাতে তাদের কুলক্ষয় 
হত ন!। কিন্ত করণীয় ঘরে (অর্থাৎ সমমেলের মধ্যে ) কুলীন পাত্র 
পাওয়া না গেলে কুলীনকন্ঠাদের বিবাহ দেওয়া কিছুতেই চলত' না। 
এমন কি শ্বসন্প্রদায়ের মধ্যেও নিয় মেলে কমার বিবাহ দিলে কুলীন পিতার 


২৩। Mymensingh District Gazetteer ( 1917 ) P. 23. 
281 Jessore District Gazetteer ( 1912 ) Ps. 54--56- 
২৫। নগেঙ্গনাথ বহ্ম__বলের জাতীয় ইতিহাস-->ম খণ্ড_-পৃঃ ২৩৭২৮ | 


৯২ ইতিহাস 

সামাঞ্জিক মর্য্যাদ। হানি ঘটত" । অথচ স্বজ[তীয়। কস্টাদের কুলরক্ষা কর! 

কুলীন পাত্রের! কখনই ভাদের কর্তব্য বলে মনে করতেন না। সমাচার 

দর্পণে জনৈক পত্রলেখক লিখছেন ( ৪ঠ। ভ্লাই, ১৮৩৫ ) “মেলবন্ধ থাকাতে 

অনেক কুলীনকন্। জন্মাবচ্ছিন্ন অদত্তাই থাকলেন” ; আর একজন পত্র- 

লেখিকা নিজের পরিচয় দিচ্ছেন এইভাবে-_“আমর! প্রৌঢ়া পতিহীন।, 

লীনা, ক্ষীণা এবং অবিবাহিতা কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা ৮" (১৪ই মাচ, 

১৮৩৫) ** বান্তবিকই কুলীনকন্যাদের অনেককেই বহুবৎসর পর্য্যন্ত 

অবিবাহতা থাকতে হ'ত, কারে! কারে! সারা জন্মে পাত্রই মিলত" না। 

যে লব কুলীনকম্থাদের পাত্রাভাকে আজীবন কুমারী থাকতে হ'ত তাদের 

বলা হত “ঠেকা মেয়ে” । নগেজ্্রলাথ বস্ত্র মহাশয় লিখছেন-__দযশোরের 

অন্তরগত কাশীপুর, লক্ষ্মীপাশ! প্রভৃতি গ্রামে এন্সপ ‘ঠেক! মেয়ে অনেক 

দেখিতে পাওয়া যাঁয়।”*৭ 0’ Malley সাহেবের Jessoro District 

3%০৮5-এও এই সংবাদ সমধিত হয়ছে । রিজ্র লি সাহেব তার গ্রন্থে 

পূর্বববঙ্গে প্রচলিত একটি অদ্ভুত প্রথার কথা উল্লেখ করেছেন। পূর্ব 

বঙ্গে কুল৷ন পিতার! অনেক সময়ে অর্থাভাবে সংপাত্র না পেলে কুলরক্ষার 

জন্ত কন্যার এক কুশমৃন্তি নির্মাণ করে কোনে! কুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে 

শ্রী কুশমূপ্তির প্রতীক-বিবাহ দিতেন এবং এই কাল্পনিক বিবাহের পর 

কুলীন ভাঙ্গণটির সঙ্গে স্বশুরালয়ের কোনে! সংশ্রব না থাকলেও কুলীন 

কন্ডা সি'থিতে সিন্নুর ধারণ করতে পারতেন ॥ অথব। কন্যার পিত 

শুধু ঘটকের উপস্থিতিতে কোনে। কুলীনপাত্রকে বলতেন, ‘আমার কন্যা 

থাকলে আপনার হাতেই তাকে সমর্পণ করতাম’, এবং এই মৌখিক 
প্রতিক্রুতিতেই তার কন্যার বিবাহ হয়ে যেত! উত্তর বঙ্গের বারেজ্্র 
কুলীনদের মধ্যেও নাকি এই প্রথা প্রচলিত ছিল।** যাই হোক, এই 
সব অবিবাহিত! কুলীনকম্চাদের এবং যে সব বিবাহিতা কুলীনকম্া আজীবন 


২৬ । অআজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাব)(ম্ব-_সংবাদপত্ে সেকালের কথ্য খণ্ড 
পৃঃ ২৪৪৯ ও ২৪৬। 

২৭। নপেশ্রনাখ বহু-_ পুর্বোক প্রপ্-_পৃঃ ২৩৩ পাদটীকা । 

২৮ Risley—Tribea and Castes of Bengal. vol I: পি 
148, 153, 


বাংলা দেশে কৌলীন্ প্রথার অত্যাচার ৯৩ 


পিত্রালয়ে বাস করতেন তাদেরও সমস্ত জীবন ধরে প্রচুর লাঞ্চলা গঞ্জন। 
সহা করতে ত'ত, বিশেষতঃ পিতার মৃত্যুর পর । সমাচার দর্পণে ১৮৪৯ 
সালের ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রকাশিত একটি পত্রে কয়েকজন কুলীন 
কম্যা ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ এবং ভ্রাতুম্পুত্রদের কাছে নিজেদের লাঞ্ছনা হস্রপ! 
ভোগের কাছিনী বর্ণনা করে পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যাদের উত্তরাধিকার 
দাবী করেছেন।২» বিদ্ধাসাগর মন্তাশয়ের “বহুবিবাহ-__প্রথম প্ুশ্তকে'ও 
এই লাছন| ও অপমানের করুণ কাহিনী ছ'একটি পাওয়া যায় । 

দ্বিতীয়তঃ, কৌলীগ্যপ্রথার কল্যাণে পণপ্রথাও উচ্চবণের হিন্দুসমাজে 
দৃঢ়মূল হয়ে বসে । সামাজিক মর্যাদা লাভের আশায় শ্রত্রিয় ও বংশজ 
পিতার! কিভাবে প্রচুর পণ দিয়ে কুলীন জামাতা সংগ্রহের চেষ্ট। করতেন 
সমসাময়িক বাংলা সাঠিত্যে এবং সংবাদপত্রে সে বিষয়ে প্রচুর কাহিনী 
পাওয়া যায় । এ বিষয়ে District 095০৮৮০০৭লির সাক্ষ্যও বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । ১৮৬৭ সালে, বাংলার ছোটলাট স্যার দিসিল বীডনল 
বহুবিবাহ বিষয়ে যে তপ্ত সমিতি নিয়োগ করেছিলেন তার রিপোট 
প্রকাশিত হয় [701 (8406৮) নামক সরকারী কাগছে । এই বিবরণীর 
একস্থানে বলা হয়েছে -“families, it is sail, are ruined in 
ordor ৮০ providuv the largo sums reuyuisito to pgivo a 


০9109111075 000 on the occasion of their marriages, 





Marriages, it is said, arc contracted simply in onler 
to obtain thix consideration, and the husbands do not 
০৮৮০ to inquire what bocomes their wive=.” আর একস্থানে 
সমিতির সদশ্যর! মন্তব্য করছেন “ly gay is said tu bo resorted 
to as 8 sole menns of livelihood by many Bhongho 
K০০li॥১.”** কুলীন পিতারা যদিও সাধারণতঃ ডাদের পুত্রকস্যাদের 
বিশেষ সন্ধান রাখতেন না, তবুও পুজ বিবাহের উপযুক্ত হয়েছে শুনলে 


২৯। ব্রজেন্লাথ বন্্যোপাধ্যান্ব-_সংবাদপত্রে সেকালের কথা--২র খণ্ড 
পৃঃ ২০১-২৪২ । 

৩e। India Gazette (Supploment). March 30, 1667. 
P. 284. 


৯৪ ইতিহাস 


তারা শ্বশুর/লয়ে এসে পুত্রকে নিয়ে যেতেন এবং লঙ্গতিপূন্গ বংশভ্ 
পরিবারে তার বিবাহ দিয়ে প্রচুর পূণ ল্যাত করতেন। অবশ্য পুজও 
বেশীদিন পিতাকে এই লাভত্রনক ব্যবসায়ের সুযোগ দিতেন না, কিছু 
দিনের মধ্যেই তিনি আপন ইল্চামত বিবাহের বাবস্থা করতেন ।** এই 
পণপ্রথার দৌরাসত্মোই বহু দরিস্র পরিবারের কুলীন কণ্যার সারাজীবন 
সৎপাত্র মিলত না, অথবা বিবাহ হুলেও ব্বামীগৃহে বাস করার সৌভাগ্য 
হত না। অথচ অকুলীন সম্প্রদায়ের মধ্যে পণপ্রথা কোনা দিনই এমন 
মারাত্মক ব। বাধ্যতামূলক হয়ে ওঠেনি এবং নিল্পজাতির লোকেদের মধ্যে 
এই সময়ে পাত্রপক্ষকেই কিছু অর্থব্যয় করে কণ্! সংগ্রহ করতে হ'ত ।** 
তৃতীয়ত, কৌলীম্ঘপ্রথার ফলে একদিকে যেমন কুলীন কন্যাদের বিবাহ 
দেওয়া! প্রায় ছঃলাধা হয়েছিল, তেমনি অপরদিকে আ্বোত্রিয ও বংশজ 
পাত্মদের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে উঠেছিল । কুলীনকন্তাদের সঙ্গে ৩, 
বংশ ব। শ্রোতিয় পাত্রের বিবাহ হতই না, উপরস্ত তাদের স্বজাতীয়া 
কন্যার পিতাব19 প্রচুর পণের বিনিনয়ে কুলীন জাসাতা সংগ্রহ করার 
জন্য উদ্‌প্রীব হয়ে থাকতেন । সুতরাং শ্রোহিয় ও বংশজ পাত্রদের 
পণ দিয়ে পাত্রী সংগ্রহ করতে হ'ত এবং পদের অভাবে অনেক পাত্রের 
বুদ্ধ বয়স পর্য্যস্ত বিবাহই হ'ত লা। ১৮৩১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ার 
তারিখে সনাডার দর্পণে জনৈক পত্রলেখক লিখছেন_-“কত শত যোত্রহীন 
আত্রিয় এবং বংশজ ব্রাহ্মণ বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিয়া পঞ্চত্ব 
পাইয়াছেন এবং এইক্ষণেও অনেকে ৩*,৪৫* বা ততোধিক বৎসর বয়স্ক 
হইয়। অবিবাহরূপ শোকে জরজর-.-হইয়। রছিয়াছেন ডাছারদিগের এ 
কাটাযোতে আইবড় নাম ঘুচে কিনা! বলা যান্ত ন!। কিন্ত তাহারদিগের 
মধ্যে অনেকেরি ঘরে এই ন্বীতি আছে যে ঙাহারদিগের ঘরের কন্চা- 
সম্তানদিশের বিবাহ কুলীন ব্রাহ্মণ ভিজ্প অন্য কাহারে! সহিত দেন নাই ।”*»*» 
ঝেত্রিয় ও বংশজদের পাত্রী সংগ্রহের জন্য একদল ব্যবসায়ী বাংলাদেশের 


৩১1 বিস্তাসাগর গ্রস্থাবলী : সমাজ ১ পৃঃ ২২৪ 

২ |. Dr. K.K. Duttas—History of the Bengal 90৬: Vol 
I: Pp. 73—71. 

৩৩ । শ্রচেন্দ্রনাধ বন্নোপাধ্যাল্-_পূৰ্ক্বোক্ত গ্রন্থ_পূঃ ২৪৩ । 


বাংলাদেশে কৌলীন্ত প্রথার অত্যাচার ৯৪ 


বিভিন্ন স্থান হতে নিয়শ্রেশীর (এমনকি সুসঙ্গমান পরিবারের ) বালিকা 
কিনে এনে তাদের ত্রাঙ্গণ কণ্ঠ বলে পরিচয় দিয়ে সৃপ্যবিনিষয়ে বিবাহ 
দিত। নৌকা করে আনা হত বলে এদের “ভরার নেয়ে” নান দেওয়া 
হয়েছিল ।*5 ১৮৩৭ সালের ১৭ই জুন তারিখের ‘জ্ঞানাস্বেষণ' পত্রিকায় 
বর্ধমানে জনৈক বংশজ প্রাহ্মণণর ৪৯০২ টাক! মূল] দিয়ে যবনীকল্যা 
ক্রয় ও বিবাহ এবং পরে পত্নীর বংশপরি5য় অবগত হয়ে তাকে পরিত্যাগ 
করার কাহিনী পাওয়া যায় ॥ ঘটকদের প্রতারণায় কাজলাপাড়ায় ই 
ত্রাহ্মণের মালাকার কম্তা বিবাহ এবং ভাটপাড়াতে এক ত্রাহ্ষণের 
পোদজাতীয়! বৈষ্ণবকন্যা বিবাহের কাহিনীও এ প্রনঙ্গেই উল্লিখিত হয়েছে । 
জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকার পত্রলেখক সব শেষে বলছেন,__“এতদ্িল্ল কলিকাতা! 
শহরের মধ্যে এইরূপ স্ত্রী অনেক আছে আমি সাহসপুর্থক বলিতে পারি 
ভারি ভারি পণ্ডিত শ্যায়রত্রের-:-ঘরে যে তাঁহারদিগের পুত্র পৌভ্রাদির 
গৃহিণী সকল আছেন তাহারদিগের মধ্যে অনেকেই ধোপা নাপিত বৈষ্ণব 
মালি কামার কপালির কগয! কিন্তু সম্পন্তিশালী ব্রাহ্মণের ঘর পড়িয়া পবিতর। 
ব্ৰাহ্মণী হইয়া গিয়।ছেন, এখন তাহারদিগের পাকান্স সকলেই পবিত্র 
জ্ঞান করেন ।”** 

পাত্রী ওয়ার্ড সাহেবও সার এস্ছে এই ব্যবসায়ের কথা উল্লেখ করেছেন ।* 
কুলীন পাত্রের পিতার মত ক্ষত্রিয় কন্যার পিতার অবশ্য অনেক সময়ে 
প্রচুর পণের বিনিময়ে শ্রোত্রিয় জামাতার হুঞ্ডেই কন্যা! সম্প্রদান করতেন। 
রামনারায়ণ তর্করত্বের ‘কুলীনকুলসর্ক-শ্' নাটকে জনৈকা বংশজ গৃহিণী 
গর্ব করে বলছেন,--“তবে আপনি শুনুন আমাদের বংশে সকলেই মেয়ে 
ব্যাচে, আমার বড় ভাসুর পাচট! মেয়ে বেচে কোটা করেছেন, আরে 
এখনো ছুটে। আছে ।”*« শ্রাত্রিয় ব্রাহ্মণদের কন্যাশুহ এহণ বিষয়ে 
বাংল) সাহিত্যে ছুটি নাটকও আছে, _একটি নফরচন্দ্র পালের “কন্ট। 


৩৪1 স্থধীর কুমার খিত্র-_হুগলী জেলার ইতিহাস-_বষ্ঠ অধ্যায় € ১৩৫৪ )। 
৩৫.। ব্রঞ্রে্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার_পূর্ক্বোক্ত প্রহ--পৃঃ ২৪-_ ২৫৬ | 

৩৬1 Ward—Vido Ante. P 166. Footnote. 

৩৭ । রামনারায়ণ তর্ফরত্ব_কুলীনকুলসর্ব্বশ্ব__( ওয় মুদ্ৰণ ) পৃঃ ৭৪1 


৯৬ ইতিহাস 


বিক্রয় নাটক" (১৮৬৩), অপরটি জনৈক “সআ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ” প্রণীত 
“আস্ুরোদ্ধাহ নাটক’ ( ১৮৬৯ ) ॥** 
চতুর্থতঃ, কৌলীশ্যপ্রথার ফলে উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজে সাম্প্রদায়িক 
দলাদলি অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছিল । কুলীনদের মধ্যেও উচ্চ মেলের 
লোকের! নিয্ন মেলের লোকেদের অবজ্তার দৃষ্টিতে দেখতেন, আর কুলীন 
শ্রোত্রিয় বংশঞ্জের মধ্যে ত' সামাজিক ক্রিয়াকর্শ্মে যথেষ্ট প্রভেদ করা হত । 
শুধু ব্রাহ্মণদের নধ্যে নয়, কায়স্থদের মধ্যে কুলীন_ অকুলীলের এই 
পাৰ্থক] বিশেষ প্রকট হয়ে উঠেছিল । ভারতচন্দ্রের অম্নদামঙ্গলে জনৈক 
অকুলীন কায়স্থ গৃহিণী তার স্বামীর অপমানের কথ। বলছেন এইভাবে-__ 
“মৌলিক কার়ন্ছ জাতি পদবীতে হোড় । 
কত কষ্টে মিলে এটে নাহি মেলে থোড় ॥ 
বাহাত্তরে কায়স্থ বলিয়া গলি আছে। 
বসিতে ন। পান ভাল কায়স্থের কাছে ॥**” 
মুহ্ুন্দরামের “কবিকক্কণ চণ্ডীতেও’ ধনপতি দত্তের পিতৃশ্রান্ধে মাল1চন্দন 
দানের ব্যাপার নিয়ে সমাগত অতিথিবন্দের মধ্যে বাদবিসংবাদের উপভোগ্য 
কাহিনী পাওয়! যায়।*" এই দলাদলির জ্রগ্যই কুলীলদের বিবাচাদি 
সামাজিক ক্রিয়কর্ম্মে কখনোই শান্তিতে নিষ্পন্ন হ'ত ন,-_কোনো না 
কোনে। বিষয় নিয়ে গোলযোগ উপস্থিত হৃতই । ভারতচন্দ্রের অক্পদামঙ্গ'লে 
দেবী অন্নপূর্ণার প্রতি ঈশ্বরী পাটনীর উক্তি--“যেথানে কুলীন আ।তি 
সেখানে কন্দল”-__বাংল! সাহিত্যে বিখ্যাত হয়ে আছে। 
কিন্তু সাম্প্রদায়িক দলাদলির চেয়েও কৌলীগ্য প্রথার আরো একটি 
মারাত্মক কল হয়েছিল সমাজে বাপক ব্যভিচার ও হর্নাতির প্রবেশ । 
বহু কুলীন কন্যা এবং স্রোত্রিয় ও বংশল পুত্র অবিবাহিত থাকার জন্ট এবং 
বিবাহিত! কুলীনকল্যাদেরও চির্জীবন পিআলয়ে কাস করার ফলে সমাজে 
বিরাট ধর্নীতি প্রবেশ করেছিল। পাদ্রী ওয়ার্ড তার এস্থে যে 


৩৮1 সুকুমার সেন__বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস_২র খণ্ড পুঃ ২৯। 
৩৯।  তারতচল্তর গ্রস্থাবলী' স্হিত) পরিবৎ সংক্ষরণ)_ পৃঃ ১৬২ । 
৪০1 মুকুন্দরাম চক্রবত্ী-_কনিকক্ষণ চণ্ডী (৯০৬ সংন্করপ)পৃ-2 ১৭৫-১৭৪) 


বাংলা দেশে কৌলীম্য প্রথার অত্যাচার =৭ 


বীভৎস চিত্র অস্কন করেছেন ।** ত কিছু! অতিরঞ্জিত হলেও দুর্নীতির 
অস্তিত্বকে আনর! কোলোমতেই অস্বীকার করতে পারি ন! । সমসাময়িক 
বাংল। সাহিতে] এবং সংব৷দপত্রে এই ছনাঁতির কাহিনী ভুরি ভুরি 
পাওয়া যায়, তাদের পুনরুল্লেখ করে লেখনী কলপস্ধিত কর! নিশ্রগ্পোত্রন ।* ২ 
বাংলার ছোটলাট সার সিসিল বাড়নের নিয়োজিত তদন্ত সমিতির 
বিবরণীতে বলা হয়েছে “1০ married or unmarried daughtors 
00 tho wivos of the koolins are said to live in tho utmost 
misery, and ibis alleged that crimes uf the most heinous 
uaturo, such as, adultory, abortion, infanticide and pros- 
titution aro tho common rosults of the syxtem vf Bhongho 
koolin marriages generally, ‘Ihe crimos that are said to 
result from tho kovulin 55569) of marriage aro said to bo 
habitually coucoalod by tho acturs in them and by their 
neigiibuurs and this 30 as 6০ baffle the cfforta of the 
police ut discovory.”** 

১৮৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বন্ধমানের মহারাক্ত। গভণর জেনারেলের 
লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে কৌলীগ্যপ্রথ। রহিত করার জরম্ক যে আবেদন 
পাঠান তাতেও এই কথ! খুব ছোর দিয়ে বলা হয়েছে ।** বিঞ্জাসাগর 
মহাশয়ও তার ‘বহুবিবাহ _ প্রথম পুণুকে' সমাজের এই ছষ্টক্ষতের দিকে 
শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি রূঢভাবে আকর্ষণ করেছেন ।** আশ্চধ্যের বিষয়, 
শুধু কুলীন পত্নী বা কুলীনকম্ঠার। ন'ন, যে সব কুলীন ব্রাহ্মণ ৫০৬০ বা 
ততোধিক বিবাহ করতেন তাদেরও চরিত্র হ্থলনের কাহিনী এযুগে 
প্রচুর পাওয়া যায় ৷ রেভারেও, লঙ, ১৮৪৬ সালের Calcutta Review 
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৪২। ুলীনকুলপর্ধন্য ; সংবাদপত্রে সেকালের কথ! £ ২য় খণ্ড: পৃঃ ২৪৯-- 
২৫০ । 

8৩1 [75015 Gazeotte (Supplement 07 March 30, 1867 Page 


284. 
৪৪1. Proceedings of tho 19513151549 Council of India. Vol II. 
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৪৫ বিদ্যাসাগর গ্রস্থাবলী, সমাল, পৃঃ ২২৩-২২৯ । 


৯৮ ইতিহাস 
পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে এক শতপত্রীক কুলীন ব্রাহ্মণের ব্যভিচারের 
কাহিলী উল্লেখ করেছেন /** 

সবশেষে কৌলীগ্যপ্রথার আর একটি সাংঘাতিক কৃফলের দিকে 
আমাদের দৃষ্টি স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়। আমাদের স্মরণ রাখ! প্রয়োজন 
যে কৌলীষ্যপ্রথ। যে যুগে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিষ্ভার 
করেছিল সেট! ছিল সতীদাহের যুগ এবং এই সতীদাহ উচ্চবর্ণের হিন্দুদের 
মধ্যেই বেশী প্রচলিত ছিল । তার ফলে বহু কুলীনকম্যা কোনদিন শ্ৰামী 
গৃহে বাস করার সুযোগ না পেলেও স্বামীর মৃত্যুর পর সহয্ৃত! হতে 
বাধ্য হ'তেন। ১৮৪৬ সালের (51০6৮ Revie পত্রিকায় প্রকাশিত 
প্রবন্ধে র্ভোরেও, লভ, লিখছেন,“ Kulin of Shantipur 
Chandra Bandyopadhyay was killed here 90 years ago; 
Le was married to 100 wives....... eight of his wives 
performed auttee on his funeral pyre.”*" হুগলী এবং 
নদীয়া জেলায় কোনে। কোনে! কুলীন ব্রাহ্মণের মৃত্যুর পর তাদের তুই 
বা তিন পত্নীর একত্র সহমরণের কাহিনী ১৮২৫ সালের সদর নিজামত 
আদালতের কাগজপত্র থেকে পাওয়া হায় ।*” কিন্তু পাডী ওয়ার্ড সাহেব 
ভার গ্রন্থে যে সব বীভৎস সতীদাহের কাহিনী উ'ল্লখ করেছেন তার 
সত্যই কোনে তুলন। নেই। ১৭৯৯ সালে নদীয়ার কাছে গাগনাপাড়। 
গ্রামে অনস্তরাম নামে এক কুলীন ব্রাহ্মণের স্বৃতুত হয় । শবদাহ হয়ে 
যাবার পর তিনদিন ধরে অবিরাম চিত্াগ্নি জ্বালিয়ে রাখা হয় এবং এই 
তিলদিনে ভার শতাধিক পত্নীর মধ্যে ৫৭ জন সহমরণে যান। এই 
সতীদের মধ্যে জ্যেষ্ঠার বয়স ছিল ৪* এবং কনিষ্ঠার সাত্র ১৬। ৩৭ জন 


৪৬) Calcutta Review. 1846, Vol VI. P. 416. “The Banks 
of the Bhagirathi” by Long. 

3৭1 Ibid. Page 416. 

৪৮ 1 Parlismentary Pspers: House of Commons: 1826-27 : 
Vol XX : Pe 53-54. ( Papere Re! 
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বাংল! দেশে কৌলীম্য প্রথার অত্যাচার => 
পত্নীর মধো মাত্র ৩ জন তার সঙ্গে বসবাস করতেন, অপর £৪ জল 
তাকে জীবনে খুব কমই দেখেছিলেন। ১৮১২ সালে চুণাখালিতে এক 
কুলীন ব্রাহ্মণের মৃত্যু হন্প। তিনি সর্বসমেত ২৫টি বিবাহ করেছিলেন; 
তার মধ্যে ১৩ জন পত্রী তার জীবদ্দশাতেই মারা যান, আর অপর 
১২ জন তার সঙ্গে সহমৃতা হ'ন। এর ফলে ৩০টি শিশু সহসা অনাথ 
হয়ে পড়ে । ওয়ার্ড সাহেবের গ্রন্থে এক্সপ দৃষ্টান্ত আরে! অনেক পাওয়া 
যাবে ।** বারা স্বামীর সহ্স্ৃতা হতেন না, সেই সব বিধব! কুলীন 
পত্থীদের অবশিষ্ট জীবন যে অত্যন্ত হরবস্থার মধো কাটত তা, বলাই 
বাহুল্য । 
কৌলীগ্বাপ্রথার যে সব শোচনীয় কুলের কথ। উপরে আলোচনা 
করা হ'ল সেগুলি উনবিংশ শতকের বাঙ্গালী চিন্রানায়ক ও সমাজ 
সংস্কারকদের অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, এবং এ শতাব্দীর শেযাধে+ই 
বাংলাদেশে কৌলীগ্তপ্রথ। উঠিয়ে দেবার জন্য এক ব্যাপক সামাজিক 
আন্দোলন দেখ। গিয়েছিল । উনবিংশ শতকের অধিকাংশ সমাজ সংস্কার 
আন্দোলনের মতই এই বহছুবিবাহনিরোধ আন্দোলনের মুল উৎস বা 
প্রেরণ! ছিলেন রাজ। রামমোহন রায়। ১৮২২ সালে রাজ! রামমোহন 
“Brief Remarks Regarding Modern Encruoachments on 
The Aucient Rights of Feinales” লামে একটি ক্ষুদ্র পুত্তিক। 
প্রকাশ করেন। কৌলীনাগ্রথার ফলে সমাজে ব্যাপক দুর্নীতি প্রবেশের 
কথা উল্লেখ করে হামমে।ছন বলেন যে ভারতে ইংরাজশাসিত অন্যান্য 
প্রদেশের তুপনায় বাংলাদেশে নারীদের মধে) আত্মহত্যার ছার প্রায় দশগুণ 
বেশী এবং এর প্রধান কারণ হচ্ছে কুলীন ভ্রাহ্মণদের বহুবিবাহ ও পত্নীদের 
ভরণপোষণের ভার গ্রহণে অনিচ্ছা । হিন্দুশান্ত্রে যে কুলীন ব্রাক্ষণদের 
যথেচ্ছ পত্তী গ্রহণ অথব| আোত্রিয়-বংশজদের কন্যাবিক্রয়ের কোলে! সমর্থন 
নেই তাও রামমোহন দেখিয়ে দেন ( যা বিভ্ভাসাগর মহাশয় ঠার অনেক 
পরে করেছিলেন )। রামমোহন বহুবিবাহ সতীদাহ প্রস্ততি সামাজিক 
অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য স্ত্রীলোকের পিতার ও স্বামীর সম্পত্তিতে 
উত্তরাধিকার দাবী করেন, যে দাবী তার মৃত্যুর একশত বৎসর পরেও 
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স্বীকৃত হয়নি ।*- ১৮১৫ সালে রামমোহন কলিকাতায় যে আত্মীয়সত! 
স্থাপন করেছিলেন তার আধবেশনগুলিতেও জাতিভেদ, বালবৈধব্য, বছ 
বিবাহ, সঠীদাহ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে খোলাখুলিভাবে আলোচন। হ'ত।** 
ওয়ার্ড সাহেব লিখেছেন যে ১৮১৫ সালেই উচ্চবর্ণের হিন্দুনেতারা কৌলীন্য- 
প্রথা দমনের জন্য ইংরাজ সরকারের কাছে আবেদন করবার চেষ্টা 
করেছিলেন, যদিও সে চেষ্ট। শেষ পধ্যন্ত সফল হয় নি।** উনবিংশ 
শতকের তৃতীয় চতুর্থ দশ্‌কেও বাংল সংবাদপত্রগুলিতে এবিষয় নিয়ে অনেক 
আো5ন।, আন্দোলন হয়েছিল । বিশেষতঃ সমাচার দর্পণ, জ্ঞানান্েষণ, সংবাদ 
স্থধাকর প্রন্ভৃতি পত্রিকায় কৌলাম্ঠ বিরোধী বহু রচনা এ সময়ে প্রকাশিত 
হয়েছিল ।** ১৮৩৫ সালের ১৪ই মার্চ সমাচার দর্পণে শাস্তিপুর 
নিবাসী কয়েকজন মহিলা কুলীনকগ্!দের সমমেল পাত্র না হলে বিবাহ 
হয় না বলে এক করুণ পত্র প্রকাশ করেন। তাঁদের প্রতি 
সহান্ভূতি জ্ঞাপন, করে “চুচুড়ানিবাসী স্তরীাগণস্তা”-শ্বাক্ষরিত এক পত্র 
সমাচার দর্শনের ২১শে মার্চ সংখায় প্রকাশিত হয়। বছবিবাহ ও 
বাল্যবিবাহ নিরোধ, পণপ্রথার উচ্ছেদ, এবং স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবাবিবাহ 
প্রচলনের জন্য এই পত্রে আবেদন জানান হয়। খুব সম্ভব পত্রটি 
কোনো মহিলার রচন। নয়, এর পশ্চাতে কোনো রামমোহন-শিব্যের 
অনুপ্রেরণ। ছিল বলেই মনে হয়। ১৮৩৫ এর ৪ঠ! ভুলাঈ সমাচার 
দর্পণে প্রকাশিত আর একটি পত্রে বারেন্দ্র শ্রেণীর মত রাঢ়ী শ্রেণীর 
মধ্যেও যাতে মেলবন্ধন উঠে যায় এবং কুলীনদের মধ্যে পরম্পর কঙ্ক 
আদান-প্রপানে কোনে অর্থব)য় ন! হয় তার জন্য অস্থুরোধ জানান? হয়। 
১৮৩৭ সালের ৪ঠা মার্চ তারিখের সমাচার দর্পণে পাবনা জেলার 
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বাংলা দেশে কৌলীন্য প্রথার অত্যাচার ১০১ 
জনৈক দর্পণ পাঠক লেখেন - “ইষ্ট ইতক্ডিয়া ই:লগডাধিপতি লাটীয় শ্রেণী 
কুলীন ব্রাহ্মণদের প্রতি কোন নিয়ম না কর।তে লক্ষ ১ সধব! 
থ।কিমাও বৈধব্যাচরণ-.ছুইতেছে। যদি ধর্্মানত।র গুল শ্রীযুক্ত লর্ড 
অক্ল্য)শ গভণর জেনারেল বাহছর কুপাবশোকন পূর্বক কোনে) নুতন 
চাটার করেন তবে ভূর ভুরি স্ত্রীলোকের জাতি ও ধর্্বরক্ষা পাইয় 
তাছার পুত্রপৌত্রাদিদিগের আলীবর্ধাদে নিযুক্ত ঘাকেন। বিশেষতঃ প্রজ্ঞার 
পাপ যথাশাস্তর রাজার হইতে পারে। এবং এই বিষয়ের নিমিত্ত ষ্রামমোহ্ন 
রায়ের একান্ত মানস ছিপ তাহার ইউরোপ গম:নে-তে নিতান্ত ভরসা 
ছিল যে এ সকল বিষয় শ্রীল শ্রীযুক্ত বাদশাহের জুরে প্রস্তাব 
করিবেন। কিন্তু এদেশের তূর্ভাগ্যবন্দত:ঃ শীস্র তিনি ইহলোক ত্যাগ 
করিলেন ।” ১৮৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখের সমাচার দর্পণে 
প্রকাশিত এক পত্রে ভ্রাতৃগুহে কুলীন কন্যাদের লাছনার কাহিনী বিবৃত 
করে লেখিকা পিতৃসম্পন্তিতে কম্চাদের উত্তরাধিকার দাবী করেন) 
১৮৫৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে কাশীপুরের কিশোরী চাদ মিত্রের 
বাড়ীতে 'সমাজোঞ্রতিবিধ।ঞিনী স্থহৃদ্‌ সমিতি” বলে একটি সভা স্থাপিত 
হয়। সভায় কিশোরী চাদ মিত্র প্রস্তাব করেন এবং অক্ষয়কুমার দত্ত 
সমর্থন করেন যে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তন, বিধবা পুনবিবাহ প্রচলন, বাল্য- 
বিবাহ বৰ্জ্জন, ও বহু বিবাহ নিরোধের ব্যাপারে সমিতির সভার! সর্বশক্তি 
প্রয়োগ করে সাহাযা করবেন ।** ১৮৫৫-৫৬ সালে বহু বিবাহ 
নিরোধ আন্দোলন বাংলাদেশে ক্রমশ: প্রবল আকার ধারণ করে। 
১৮৫৫ সালে বাবু কিশোরী চাদ মিত্রের উদ্যেগে স্মন্ধদ সমিতির পক্ষ 
হতে গভর্ণর জেনারেলের লেজিসলেটিভ কাউম্সিশে বু বিবাহ নিরোধের 
জন্তু একটি আবেদনপত্র পাঠান হয়। বধানের মহারাজাও এই সময়ে 
(ডিলেম্বর ১৮৫৫ ) বাক্তিগতভাবে তার একটি আবেদনপত্র গভর্ণর 
জেনারেলের দরবারে পেশ করেন । বরিশাল ও ফরিদপুরের অধিবাসীদের 
পক্ষ থেকেও বহুবিবাছের বিরুদ্ধে একটি আবেদনপত্র পাঠান’ হয়। 
( সেপ্টেম্বর ১৮৫৫ ) বিপক্ষদলও অবশ্য -একেবারে নিক্ষিয় হয়ে বসে 


€৫৪। বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ--আলাঢ়, ১৩৪৩ । অবিলয় ঘোধ, 
বাংলার নবজাগরণে যিদ্বৎ সভার দান। 


১০২ ইতিহাস 


ছিলেন ন!। ১৮৫৬ সালের গোড়ার দিকেই কলিকাতা মহানগরীর 
১৬০০ অধিবাসীর স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদনপত্র লেজিসলেটিভ 
কাউন্সিলে উপশ্থিত করা হয় এবং বগুবিবাঙ্েের মত শাস্তরস'য়ত কাছ 
বন্ধ করা হলে যে হিন্দুধস্ঘ লোপ পাবে এমন কথাও এ আবেদনপত্রে 
বলা হয় । ১৮৪৬ সালের জুন্মাস পেকে বাংল! দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের 
বহু বিশিষ্ট ও অবিশিষ্ই নাগরিকের স্বাক্ষর সম্বলিত বহু বিবাহবিরোধী 
আবেদনপত্র গভর্ণর জেনারেলের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে আসতে থাকে। 
বিশিষ্ট ব)ক্তিদের মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগত, র|ঞ1 সত্যশরণ 
ঘোষাল, উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ যুখোপাধ]ায়। কাশিমবাজ্জারের রাণী স্বর্ণময়ী 
এবং বর্ধমান, নদীয়া, কৃষ্ণনগর, নাটোর ও দিনাজপুরের রজার! ছিলেন। 
ঢাকার জমিদার বাবু রামমোহন রায় যে আবেদনপত্রটি পাঠিয়েছিলেন 
তাতে অনেক অধ্যাপক ও চতুম্পাঠীর পণ্ডিতের ন্বক্ষর ছিল। ভাটপাড়ার 
পণ্ডিতেরাও বছবিবাহ রহিত করা হোক এই মর্শ্ম্ে একটি আবেদনপত্র 
পাঠিয়েছিলেন । সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কলিকাতার কয়েকটি কুলীন 
পরিবারের কর্তারাও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে ছুটি আবেদনপত্র লেন্জিসলেটিভ 
কাউন্সিলে পাঠিখেছিলেন। কলিকাতার বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী 
অফিসের উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্মচারীদের পক্ষ থেকেও একটি আবেদনপত্র 
এসেছিল । বারশ৷, বারাসত, সালকিয়া, শেওডাঘুলি, হুগলী, 
চন্দননগর, ব্বাঝুড়া, বীরভূম, বধমান, নদীয়।, শাণ্তিপুর কৃষ্ণনগর, মুখিদাবাদ 
রাজসাহী, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, রঙপুর, পাবনা, ঢাকা, যশোহর, 
মেদিনীপুর,__বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত আঞ্চল থেকেই বছবিবাহবিরোধী 
আবেদনপত্র পেশ করা হয় । ধনুবিবাহু বিরোধী আন্দোলন বাংলা দেশে 
এই সময়ে কত প্রবল ও ব্যাপক হয়ে উঠেছিল তা উপরের ত।লিকা হতেই 
বোকা বায়। ১৮০৬ সালের জুন থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে প্রায় ২৫,০০০ 
হাজার লোকের স্বাক্ষর সম্বলিত ১১৬টি আবেদন পত্র লেজিললেটিভ 
কাউন্সিলে পাঠান হয় এবং লক্ষ্যপীয় বিধয় এই বে এদের মধ্যে একটি 
আবেদন পত্রও বহুবিবাহের স্বপক্ষে ছিলন।।**ৎ ১৮৫৬ সালের জুলাই 


৫৫1 Proceedings of the Legislative Conncoil of India, 
Vole I-11 


বাংল। দেশে কৌলীন্য প্রথার অত্যাচার ১০৩ 


মালে রামনোহন পুত্র তমাপ্রলাদ বাঘ রামমোহনের লেখ| “Modern 
Encronchiments on the Anvicnt Rights of Fomalc>” পূল্ধকথানি 
দ্বিতীয়বার মুদ্রিত করেন, যাতে দেশবাসী এবিবয়ে তন পিতার মতামত 
ভালভাবে জানতে পারেন ।** ১৮৭৭ সালে রমাপ্রসাদ ব্যবস্থাপক সভা 
থেকে আইন প্রণয়ন করে বলুবিবাহ নিরোধের চেষ্টা কহেন, কিন্ত হার এই 
চে্। সফল তয় নি। বহুবিবাহ নিরোধের এই প্রথম সংঘবদ্ধ প্রচেষ্ট। 
ছুটি কারণে বার্থ হয়ে যায় । প্রথমতঃ, এই সনয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
বিধবাবিবাহু আন্দেলনও খুব তীব্র হয়ে উঠেছিল, যার ফলে সরকার থেকে 
আইন প্রনয়ন করে বিধসাবিবাহকে রাদ্ষকীয় স্বীকৃতি দেওয়! হয় (৮০৮ XV 
০6 1856) কিন্ত বিদেশ্টু রাজশক্তি একই সনয়ে ছুটি বড় সংক্কারকার্ষে। 
অগ্রসর হতে চাননি, তাই বহুবিবাহ নিরোধের প্রস্তাব হারা আপাতত 
স্থগিত রাখেন । দ্িভীয়ত, ১৮৫৭ সালে তারতবর্ণে সিপাীবিস্রোহ দেখা 
দেয় এবং সামাজিক ব্যাপারে সরকারের অতিরিক্ত হস্ডক্ষেপকে এই বিদ্রোহের 
একটি প্রধান কারণ বলে প্রচার কর! হয় ৷ সেঞ্রস্ও ইংরাজ সরকার আর 
সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে বিশেষ উৎসাহ দিতে চাননি । এইভাবে 
বিধবাবিবাহ আন্দোলন ও লিপাঠীবিজোহের চাপে পড়ে বহুবিবাহ 
নিবারণের প্রথম চেষ্টা বার্থ হয়ে যায়। 

লিপাহীবিদ্রোহের অবসানের কিছুকাল পরে বছবিবাহ৷ নিরোধ আন্দো- 
লনের দ্বিতীয় পর্বের স্থঠনা হর । এবারে এ বিষয়ে প্রথম অগ্রণী হন 
কালীর রাজা দেবনারায়ণ লিংহ। সিংহ নহাশর নিজে গভর্ণর জেনারেলের 
লেগ্রিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্থ ছিলেন এবং কাউন্সিলে তিনি এ বিষয়ে 
প্রস্তাব উত্থাপন করবেন বলে স্থির করে ছিলেন ; কিন্তু প্রস্তাব উত্থাপনের 
স্থযোগ আসার আগেই তার সদস্তপদের নিদ্দিউ মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায়, 
স্তৱাং শেষ পর্ধযস্ত প্রস্তাব আর উত্ধাপন কর! হয় নি।** ১৮৬৬ সালে 
আবার বহুবিবাহ নিবারণের জন্য সংঘবন্ধতাবে চেষ্টা কর! হয়। এ বৎসর 
১৯শে মার্চ তারিখে বিভাসাগরের নেতৃত্বে বাংল।র ছোটলাট সার সিসিল 
বীডনের কাছে প্রায় ২১০০০ হাজ্ঞার লোকের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি 

৫৬1 S.C. 35505577758) Polygamy Tracts (1855) 


৪৭1 বিগ্ালাপর গ্রস্থাবলী-_সনাস পৃঃ ১৯১-১৯২| বহুবিবাহ-_-প্রথম 
পুশুকের বিজ্ঞাপন । 


৬ 


১০৪ ইতিহাস 


আবেদন পত্র ভ্িতীয় বারের ভ্রন্য পেশ করা হয়। এই আবেদন পত্রে 
বারা স্বাক্ষর করেছিলেন ভাদের আধো বর্ধমান ও নদীয়ার মহারাজা, 
ভূকৈলাসের রাজা সত্যশরণ ঘোষাল, উত্তর পাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 
ঈশ্বরচশ্ বিভাসাগর, শড়ুন/খ পণ্ডিত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, 
রাকা রাজেও্র মল্লিক, দ্বারকানাথ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্রসন্ন স্ববাধিকারী 
প্যায়ীচরণ সরকার, শ্যামাচরণ সরকাব ও কুষ্ণদাস পালের নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । সার সিল বীডন আবেদনকারীদের বলেছিলেন,_ 
১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ না হ'লে সার জন গ্রাণ্টই এ কাজ্প সম্পন্ন 
করে যেতেন । আম সে সময়েও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম, এখনও 
করব ।** ভারত সরকারের কাছেও 100797% Cuuncils 4১০এর 
৪০ ধার! অনুসারে বাংলা দেশের ব্যবস্থাপক সভায় বাঙ্গালী হিন্দুদের মধো 
বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র বাদে সাধারণভাবে বহুবিবাহ রহিত কার জম্ম 
আইল উত্থাপন করার অনুমতি চাওয়া হয় । ভারতলবকার কিন্তু বাঙ্গালী 
হিন্দুদের মনোভাব আইন প্রণয়নের সম্পূর্ণ অনুকূল বিনা সে বিষয়ে সন্দেহ 
প্রকাশ করেন এবং বিশেষ ক্ষেত্র বাদে বহুবিবাহ রহিত করলে ওঁ বিশেষ 
ক্ষেব্রগুলিতে বহুবিবাহ আইল সঙ্গত বলে ঘোষণা কর! হবে বলে আশঙ্কা 
প্রকাশ করেন । সুতরাং এ বিষয়ে অবিলম্বে কোনো আইন প্রণয়ন না করে 
আরো অনুসন্ধান ঢালাবার জন্য বাংলার ছোট লাটকে আদেশ দেয়] হয় ।'» 
এই নিৰ্দ্দেশ অনুসারে সাতজন ইংরেলও দেশীয় সদস্যকে নিয়ে একটি তদন্ত 
সমিতি গঠন করা হুয়; এর মধ্যে ছিলেন সি, পি, হব হাউস, এইচ, টি 
প্রিন্সেপ, ঈশ্বরচন্দ্র বিস্ঞালাগর, সত্যশরণ ঘোষাল, রমালাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ 
মুখোপাধ্যায় ও দিগম্বর মিত্র । ১৮৬৭ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে 
সমিতি তাদের তদস্তের ফলাফল সরকারের কাছে পেশ করেন এবং 
এঁ রৎলর ৩০শে মার্চ তারিখে ইণ্ডিয়া গেজেটের সাল্লিমেন্টারি সংখ্যায় এই 
বিবরণ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। কৌলীন্য প্রথার বিভিন্ন কুফলের 


৯৮1 চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিস্তালাগর (১৮৯০) অষ্টম অধ্যাত্র । পৃঃ ৩ ৭-৩২৯ 
বিঞ্ডালাগর প্রস্থাবলী 5 সমাজ পৃঃ ২৫৬-২৫৭ । 

€2| Buckland : Bengsl Under Lieu‘enant Governors vol] 
Pp 324-326, 


বাংলা দেশে কৌলীন/ প্রথার অত্যাচার ১০৫ 
কথা বিস্ত!হিতভাবে আলোচনা করে সমিতি মস্তব/ করেন যে বহু বিবাহ 
বিষয়ে হিন্দুশাস্তে যে সব নির্দেশ আছে শুধু সেইগুলিকে আইন বলে 
ঘে।যণা করলে সমাজের মঙ্গল হবে লা, কারণ হিন্দুশা রে একদিকে যেনন 
অকারণ বহুপী গ্রহণ নিষিদ্ধ কর! হয়েছে. তেননি অপরদিকে এনন 
সব তুচ্ছ কারণে পত্র গর এাহণের নির্দেশ আছে যা ত্রিটিশ আইনের দৃষ্টিতে 
একেবারেই সমর্থনযোগা নয় ( যেনন, হিন্দুশ'স্তরে আছে যে পত্নী প্রতিকূল! 
বা অপ্রিয়ভা(ষিণী হলে থব। স্বামীর অর্থ অপচয় করলে তার জন্য তাকে 
তাগ করা চলবে । মন্তু ৮০, ৯/৮১)। সুতরাং বিবাহবিযয়ক নির্দ্দেশ- 
গুলি লঙ্ঘন না করে. অথচ কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে বহু বিবাহকে আইনের 
স্বীকৃত না দিয়ে কুলীনদের বনু বিবাহ সরকারীভাবে নিষিদ্ধ করা 
সম্ভবপর নয় বলে সমিতি রায় দেন। বমান'ণ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখো- 
পাধ্যায় ও দিগশ্বর মিত্র তাদের স্বতস্্র বিবরণীতে বলেন যে কুলীনদের 
মধো বহুবিবাহ অনেক কমে গেছে এবং ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে 
সঙ্গে আরো! কমে যেতে বাধ্য । অতএব এ বিষয়ে রাঞ্জশক্তির হস্তক্ষেপের 
কোনে! প্রয়োজন নেই, তাতে বরং হিতে বিপরীত হতে পারে। 
তাছাড়। যে সব সামাজিক অনাচারকে কৌলীম্যপ্রথার ফল বলে বর্ণন। করে 
হয়েছে সেগুলি সব কৌলীশ্যপ্রথা থেকে আসে নি। লক্ষানীয় বিষয় 
এই যে উন্রপাড়ার জয়কষ্ণ মুখোপাধ্যায়, যিনি ১৮৫৬ ও ১৮১৬ 
সালের ছুটি আবেদনপত্রেই স্বাক্ষর করেছিলেন, তিনিও ১৮৬৭ সালের মধ্যে 
তার মত পরিবর্তন করে রক্ষণশীল দলে প্রবেশ করেন । বিগ্াসাগর 
মহাশয় কিন্তু তার স্বতন্ত্র বিবরণীতে মন্তব্য করেন যে বহুবিবাহ এত কমে 
যায় নি যাতে এ বিষয়ে সরকারী হস্তক্ষেপ নি্প্রয়োজন বলে মনে করা 
যায়। এ বিষয়ে শুধু হিন্দুশান্তের নির্দেশগুলিকেই আইনের মধ্যাদ! দিলে 
ইপ্দিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন /** এই 
অবস্থায় সার লিসিল বীডন কৌলীন্চপ্রথা বিষয়ে কোনে! আইন প্রণয়ন করা 
সম্ভবপর নয় বলে ঘোষণ! করেন, যদিও হিন্দু বিবাহ সংক্রান্ত আইনের 
মারাত্মক ফ্রটিগুলি সংশোধনের জন্য কোনো না কোনেো। সময়ে সরকারী 
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১*৬ ইতিহাস 


হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হবে বলে তিনি মনে করেন। কুলটন ব্রাক্ষাশের। 
পাশ্চাতা শিক্ষার সংস্পর্শে এসে আপনা হতে বহুবিবাহ ত্যাগ করবে এ মত 
সার সিসিল বীডন গ্রহণ করেন নি ॥। ইতিমধ্যে ত্রিটিশ মন্ত্রীসভার ভারত 
সংক্রান্ত ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ভারত সরকা;রব কাছে আইনের সাহাযো ব্ছ- 
বিবাছ রহিত করার বিরুদ্ধে নির্দেশ পাঠান । ফলে আইনের সাহায্যে 
কৌলীশ্যপ্রথ! উচ্ছেদের প্রচেষ্টার মূলে কুঠারাঘাত করা হয় ।** 
এই ব্যর্থতার পরও কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় আন্দোলন হতে সম্পূর্ণ 
নিরজ্ত হ'ল নি। পূর্ববঙ্গের তারপাশানিবাসী র!সবিহারী সুখোপাধ্যাঞ্সের 
সহযোগিতায় তিনি পূৰ্ণোদ্যমে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন। 
রাসবিহারী বাবু নিজে কুলীন ও বহুদার হলেও মনে প্রাণে এই আন্দোলনের 
সমর্থক ছিপেন এবং তিনি গ্রামে আরামে গান গেয়ে কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে 
প্রচার কাধ্য চালাতে থাকেন '** বিস্যাপাগরকে সাহায্য করার অদ্য 
রাসবিহারী বাবু “বল্লালি সংশোধনী” ( ১৮৬৮ ) ও “কোলীম্য-সংশোধন” 
(১৮৭১) নামে ছুটি ত্রান্থ রচনাও করেছিলেন ।** এদিকে বিস্তাসাগর 
মহাশয় নিজে ছুগলী জেলার গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান করে ১৮৭১ সালের 
১৬ই জুলাই তারিখে বহুবিবাহ বিষয়ে একটি পুর্তিকা প্রকাশ করেন, এবং 
যে সব সনাতনী নেতা বছবিবাহ অনেক কমে গেছে বলে দাবী করছিলেন 
তাদের মতের অসারতা তিনি এই পুস্তিকায় হুষ্ঠ,ভাবে প্রমাণ করে দেন। 
একমাত্র ছগলী জেলার ৭৬টি গ্রানে ১৩৩ জন কুলীনের ২১৫১টি বিবাহের 
সংবাদ তিনি এই পুক্তিকাতে দিয়েছিলেন। এই সময় সনাতন ধর্শ্ম- 
রক্ষিনী সভার পক্ষ হতে বহুবিবাহ বিষয়ে শ্রান্থ্ীয় মত সংগ্রহ করে আবার 
সরকারের কাছে আবেদন আলাবার উদ্যোগ চলছিল । তাদের সেই 
প্রচেষ্টার সহায়ত! করার ব্রগ্ঠই বিভ্ভাসাগর মহাশয় এই পুভ্ভিক! প্রকাশ করে- 
[হিলেন।** এই পুস্তিকার বহু প্রতিবাদ সেষুগের সনাতনী পণ্ডিত মহল থেকে 
&>। Buckland—Vide Ante. 
৬২। প্ুধীর কুমার মিত্র- হুগলী জেলার ইতিহাস । (৬ষ্ঠ অধ্যায়) । রাসবিহাযী 
মুখোপাধ্যায় সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত--২য় সংস্করণ কলিকাত| ১৮৮১ ভরষ্টব্য। 
৬৩। ভাঃ স্ৰকুমার সেন--বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। ২য় খণ্ড! পৃষ্ঠা 
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৬৪। বিড্ডাসাগর গ্রস্থাবলী : সমাজ 2 পৃঃ ১৯২ । বহুবিবাহ প্রথম পুস্তক ঃ 
বিজ্ঞাপন । 


বাংলা দেশে কৌলীন্য প্রথার অত্যাচার ১০৭ 
হয়েছিল এবং এট সব প্রতিবাদের উত্তর দেবার জঙ্যই ১৮৭৩ সালে বিভাসাগর 
মহাশয় ভার বহুবিবাহবিষয়ক দ্বিতীয় পুল্তিকা রচনা করেন। এই দ্বিতীয় 
পুম্তিকাখানি হিন্দু ধর্ম্মশান্ের উপর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসাধারণ 
আধিপতোর জাচ্ছল্য নিদর্শন । বিছ্টাসাগর মহাশয়ের ইচ্চা! ছিল পুস্তিকা- 
খানি ইংরাজীতে অনুবাদ করে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে পাঠিয়ে দেবেন, 
কিন্ত ভার সে ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। সমাছ্ছ সংস্কার এবং 
সমাজোন্গতিবিষয়ে বিভ্ভাসাগর মহাশয় এক প্রতিজ্ঞাপত্রও রচনা করেছিলেন 
এবং এর মধ্যেও বহুবিবাছ হতে নিরত হুবার এবং কুলীন-শ্রোত্রিয়-বংশজ 
নলিবিবশেষে সৎপাত্রে কন্যা সমর্পণ করার তিনটি প্রতিজ্ঞা ছিল; কিন্ত 
এই প্রতিজ্ঞাপত্রেও আশানুরূপ সংখ্যায় স্বাক্ষর পাওয়া যায়নি ।** 
বিভাসাগর মহাশয় ও হার অনুবর্তীগণ যখন আইনের সাহাযো বহুবিবাহ 
রহিত করবার (চেষ্টা করছিলেন, তথন বাংলাদেশের আর একজন বিখ্যাত 
মনীষী ঠাদের এই প্রচেষ্টার প্রকাশ্য বিরোধিতা করেছিলেন । এই বিখ্যাত 
মনীষী হচ্ছেন সেখুগের শ্রেষ্ঠ বাঙালী সাহিত্যিক বন্ধিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়। 
বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বদ্ধিমচন্দ্র এই মত প্রকাশ করেন যে 
কুলীনদের নধে। বহুবিবাহ বিনা আয়াসেই দিন দিন কমে যাচ্চে এবং 
কিছুদিনের মধে)ই এ প্রথা আপন! হতে উঠে যাবে । বিদ্ঞাসাগর মহাশয় 
এ প্রথাকে যতট! প্রবল মনে করেছেন মাললে এ প্রথা তত প্রবল 
নয়।  তাছ?ড়। শুধু শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে কৃলীলদের মধো বহুবিবাহ 
নিরোধ করা সম্ভবপর নয়। শাস্ত্রে যে যে ক্ষেত্রে একাধিক বিবাহের 
অনুমতি আছে সেই সব ক্ষেত্রেই যদি লোকে একাধিক বিবাহ করে 
তাহলে “এখন যেখানে একজন কুলীন ত্রাহ্মণ বহুবিবাহপরায়ণ সেখানে 
সহজ সহজ কুলীন অকুলীন ব্রাহ্মণ শুদ্র বছ পত্নী লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে 
শাস্জরীনুসারে সংসারধর্শ্ম করতে পারিবেন ।” বান্ধমচন্দ্র আরও বলেন যে 
কেবলমাত্র হিন্দুদের জন্যই আইন করে বহুবিবাহ নিরোধ কর! সরকারের 
উচিত হবে না৷ মুসলমান প্রজাদের হ্ুম্যও ওর! এই ব্যাপারে কি 
করতে পারেন সরকারের ত। ভেবে দেখা উচিত। আর যদি সরকার 


৬৪ | চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যাহ_ পূর্বোক্ত ভ্রন্থ ] অষ্টম অংশত । 


১০৮ ইতিহাস 
প্রজার মঙ্গলের জন্য আইনের আবশ্ককতা উপলক্তি করেন তাহলে শাস্ত্রের 
মান রাখবার কোনো! প্রয়োজন নেই ।** বিভাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ- 
নিরোধ আন্দোলন বিধবাবিবাহ আন্দোলনের মত রাজ্রশক্তির সমর্থন লাভ 
করেনি। শুধু হিন্দু ধর্শ্মশাস্তরের নির্দেশ গ্রহণ করে যে বহুবিবাহ বন্ধ 
করা যেতে পারে ন! একথা ১৮৬৭ সালের তদন্ত সমিতিই স্পষ্ট দেখিয়ে 
দিয়েছিলেন, বন্ছিমচন্দ তদের কথার পুনরুক্তি করেন মাত্র । কিন্তু লক্ষ্যনীয় 
বিষয় এই যে আইনের সমধ্ন লাভ করেও বিধবাবিবাহ উচ্চ শ্রেণীর 
হিন্দুসমাজে প্রচলিত হয়নি, অথচ আইনের সাহায্য ন নিয়েও বহুবিবাহ 
নিরোধ আন্দোলনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্রুত 
প্রসার ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে অল্পদিনের মধ্যেই কুলীনদের 
বহুবিবাহ বন্ধ হয়ে যায় । এবিহয়ে বি্তাস।গরের চেয়ে বন্ধিমের দূরদশিতা 
বেশী ছিল তা স্বীকার করতেই হবে। অবম্য বল্ুবিবাহ নিরোধের পথে 
বিদ্যাসাগরের আন্দোলন যে সমাজে একটা অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করেছিল 
তাও অস্বীকার কর! যায় না। এবং এই কারণেই এ আন্দোলনকে 
একেবারে নিরর্থক বা বাথ বলা চলে না। 

সমাপ্ত 


৬৬ বন্ধিম র5লাবপী- সাহিত্য পরিধৎ সংক্রপ-__বিবিধ প্রবন্ধ £ ২য় ভাগ £ 
পৃঃ ২৮১২৮৯। 


দিপাতী বিজ্রোত ও সয়সামার্য়ক বাংল! 
জীহ্রপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 


১৮৫৬ খুষ্টান্দের শেষার্দ্ধে ভারতে এনলফিল্ড রাইফলের প্রবর্তনের 
ফলে দেশীয় সৈশ্চদের মধ্যে এক দারুণ চাঞ্চল্য ও বিশ্োভ দেখা দেয় । 
বাডলায় মোতায়েন তথাকথিত বেঙ্গল আমির সিপাহীরাই সর্বপ্রথম 
এনফিল্ড রাইফলের প্রবর্তনের বিরুদ্ধে প্রত্িবাদমুখর হয়ে ওঠে । এই 
প্রতিবাদ অচিরে সশম্্রে বিভ্রোছের রূপ ধারণ করে। ৭৫৭ সালের 
জুন মাসে পলাশীর আড্রকানলে মাত্র ন' ঘন্টার "যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে 
ফ্লাইব বাংলার উর্ধর মাটীতে ভারতীয় বুটিশ সাম্রাজ্যের বীজ বপন 
করেন। পলাশীর যুদ্ধের একশ বছর পর আবার বাংল) দেশেই সর্বপ্রথম 
সিপাহী সৈশ্যেরা বুটিখ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে মিউটিনী ঘোষণা। করে। 
১৮৫৭ সালের এই সিপাহী মিউটিনী কিন্তু বাংল।কে অতি সামান্াই দোলা 
দিয়ে তীত্রগতিতে ছড়িয়ে পড়ে বাংলার বাহিরে, বিশ্েতঃ পশ্চিম ও 
দক্ষিণ বিহারে, তৎকালীন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে, লক্ষৌএ, বুন্দেলখণ্ডে 
এবং সাগর ও নমর্দ! অঞ্চলে । দক্ষিণ-ভারত তখন মোটামুটি শাস্তই ছিল। 

তৎকালীন বাংল। ছিল লেফ টনান্ট গবর্ণরের অধীন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর 
অন্তর্গত একটী প্রদেশ । বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিযে গঠিত ছিল 
দেদিনের বেঙ্গল প্রেসিডেত্লী । সে যুগের বাংলা ছিল বধ মান, প্রেসিডেন্সী 
রাভলাহী, কোচবিহার, ঢ।কা ও চট্টগ্রাম, এই ছয়টা বিভাগে বিভক্ত । 
বর্ধমান বিভাগে ছিল ছয়টী জেলা, বধমান, বাকুড়া বীরভূম, হুগলী 
হাওড়া ও মেদিনীপুর । প্রেদিডেম্দী বিভাগ গঠিত ছিল কলিকাতা, ২৪ 
পরগণা, নদীয়া, যশোহর, এই চারটী জেল! লিয়ে । রাজসাহী বিভাগে ছিল 
সাতটা জেল! যথ! মুৰ্শিদাবাদ, দিনাজপুর, মালদহ, রাআসারী, রংপুর, 
বড়া ও পাবনা । দার্জিলিং, ভ্রলপাইগুড়ী ও কোচবিহারের সমষ্টি ছিল 
কোচবিহার বিভাগ । ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, (মমনসিংহ, শ্রীহট ও কাছাড় 
জেল গুলি নিয়ে গঠিত ছিল ঢাক! বিভাগ ॥ চট্টগ্রাম বিচাগে যে কয়টি জেলা 
ছিল সেগুলির লাম চট্টগ্রাম নোয়াখালী, ত্রিপুরা ও পার্বত্য ত্রিপুরা ॥ 

পিপাহী-বি্রোহের পূর্বে ভারত সরকারের উদ্ভোগে দেশে যে সমস্ত 


১১০ ইতিহাস 


স্ামাঞ্জিক সংস্কার সাধিত হয় তা দেশের রক্ষণশীল শ্রেণীর মধ্যে স্থি 
করে এক প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া! ৷ প্রাকৃ-মিউটিনী যুগের বাংলায় ও দেখা 
দেএ অনুরূপ প্রতিক্রিয়া রক্ষণশীল শ্রেণীর মধ্যে । সতীদাহ প্রথার 
উচ্ছেদ, বিধবা বিবাহ প্রচলন ধমত্যাগ সত্বেও পৈতৃক সম্পত্তিতে 
অধিকার বজায় থা কার ব্যবস্থা, ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন, স্ত্রীশিক্ষার বিংঢার 
খৃষ্টধর্ম প্রচার প্রভৃতি সংস্কার কা্যের ফলে সমাজদেহ যতই ব্যাধিযুক্ত 
তোক না কেন বাংলার রক্ষণশীল সমাজ ধর্ম ও জাতি নাশের আশঙ্কায় 
তখন বিচলিত হয়ে ওঠে! ১৮২৯ সালে সতীদাহ নিবারণ আইন 
বিধিবদ্ধ হয়। তার পূর্বে বাংলার বিভিন্ন জেলায় সতীদাহ প্রথার প্রচলন 
যে কত ব্যাপক ছিল তার একটা সুস্পষ্ট ধারণ! পাৎয়। যায় নিম্নলিখিত 


তালিকা হ'তে ।১ 

জেলার নাম ১৮১৫ সালে ১৮১৬ সালে ১৮১৭ সালে 
সতীদাহের সংখ্যা সতীদাহের সংখ্যা সভীদতের সংখ্য। 

বর্ধমান ৫5 ৬৭ ৬ 

হুগলী ৭২ ৫১ ১১২ 

যশোহর ৭ ১৩ ২১ 

মেদিনীপুর ৪ ১১ ৭ 

নদীয়া ৫০ ৫৬ ৮৮ 

কলিকাতার উপকণ্ঠ ২৫ ৪০ ৩৯ 

২৪ পরগণ। ২ ৩ ৯০ 

বাখরগঞ্জ ১ ৫ ৯ 

চট্টগ্রাম ৫ ৫ ৬ 

ঢাকা শহর ৪ ৬ ১৮ 

মৈমনসিংছ ১ 

ত্রিপুরা এষ নখ ১৩গ 

বীরভূম ১ ৩ ৯ 

মালদহ ১ ১ 

মুৰ্শিদাবাদ শহর ৩ ৭ ৭ 

রগুপুর ১ ৫ ১১ 

রাজসাহী 
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{ক) ৬ জনকে (খ) ১জনকে (গ) দলকে কবর দেওয়ার উল্লেখ উক্ত 
পার্লামেন্টারী পেপারে পাওয়। যায়। 


সিপাহী বিদ্রোহ ও সমসাময়িক বাংলা ১১১ 


১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সতীদাহ প্রথ। যখন আইন; লিষিক্ক ব’লে ঘোষিত 
হ'ল, তখন বাংলার রক্ষণশীল সন রব তুলেছিল এই ব'লে যে 
গবর্ণমেন্ট সমাজ সংস্থারের অজুহাতে শাস্ত্রীয় বিধানকে পদানত ক'রে 
হিন্দুধমেরি অবমানন।ই ক’রেছে । 

তৎকালীন ভারতীয় রক্ষণশীল সমাজ স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী ছিল না। 
রাজসাহী বিভাগের শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে উইলিয্লাম আডাম তার 
রিপোর্টে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন তাতে সে যুগের রক্ষণন্থুল 
সমাজে স্রীশিক্ষা বিরোধী মনোভাবের একট। স্বস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। 
উইলিয়াম আডামের রিপোট থেকে জানা! যায়, রাজ্সাচী বিভাগের 
হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মেয়েরাই তখন ছিল সম্পূর্ণরূপে অশিক্ষিত 
ও কুলসংস্কারাচ্ছন্র । গৃহস্থালী কাজকর্স ব্যতীত অন্য কিছুই তাদের শিখতে 
দেওয়া হৃত না । তখন জন-সাধারণ বিশ্বাস করত যে লেখাপড়। শিখলে 
মেয়ের! বিবাহের অমকাল পরেই বৈধব্য-দশ! প্রাপ্ত হবে।* বাংলার 
সর্বত্রই যেন স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে অহুরূপ ধারণ! ছিল বিচমান। স্ত্রী-শিক্ষার 
ব্যাপারে দেশে এইরূপ- বিরুদ্ধ মনোভাব থাকা সত্বেও খৃষ্টান ধর্মযাজকের! 
শ্রী-শিক্ষ। বিস্তারের জন্য উদ্চোগী হ'য়ে উঠলে হিন্দু ও মূসলমান সম্প্রদায়ের 
রক্ষণশীলদল সমাজের অমঙ্গলের আশক্কায় চিন্তিত ও শক্ষিত হ'য়ে ওঠে । 
রক্ষণশীলদলের এই আশঙ্কা ও ছস্চিস্তা সহেও স্ত্রা-শিক্ষ। প্রসার লাভ 
করতে থাকে ধীরে ধীরে ৷ বেথুন সাহেবের প্রচেষ্টায় এবং লর্ড ডালহোৌসী 
ও তদীয় পত্নীর পৃষ্ঠপোষকতায় ক০ক।তায় ধনী ও সন্ভস্ুবংশীয় বালিকাদের 
শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হল একটি বালিকা বিভালয়। বেখুন সাহেবের 
স্তর পর এই বিভালয় পরিচালনার . ব্যয়ভার গ্রহণ করেন সরকার 
স্বয়ং ৷ খুষ্টান ধম যাজ্রকদের প্রচেপ্রায় কালক্রমে বেঙ্গল প্রেসিডেব্পীতে 
গ’ড়ে উঠল ৪৩ টী বালিকা বিভালয় যাদের মোট ছাত্রী সংখ)! ছিল 
১৪৯৯ )* সরকার কর্তৃক ইংরাজী-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টায় 
এবং খৃষ্টান ধর্ম জ্াজকদের প্রকাশ্তভাবে খৃষ্টানধর্ম প্রচারের প্রয়াসে দেশের 

৯) Adam's Report on the Vernacular Education in Bengal, 
Bihar aud Orissa. 
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১১২ ইতিহাস 


রক্ষপশীলদলের মধ্যে অশাস্তি ও বিজ্রোহায্মরক মনোতাব অধিকতর বৃদ্ধি 
পেতে থাকে । ১৮৩৫ সালের উইলিয়ম বেন্টিন্ক ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য 
সাহিত্য সাধন! ও বিজ্ঞান অন্ুশীলন বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ মঙ্গুর 
করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৮৪৪ সালের ১*ই অক্টোবর হেনরী 
হাডিঞ্জ ইংরাঞ্জী শিক্ষাপ্ন জনসাধারণকে উৎদাতিত করবার জন্য ঘোষণা 
করেন যে সরকারী চাকরী প্রার্থদের মধ্যে যারা ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপল্ল 
তাদেরই প্রাধান্য দেওয়! হবে । ইংরাক্রী ভাবা খৃষ্টানদের ভাষা । ইংরাজী 
শিক্ষার অর্থ ক্তাতিচাত হওয়।। এই ধরণের মনোভাব তৎকালীন রক্ষণশীল 
দলের মধ্যে বিরাজমান ছিল । কাজেই সরকারী ও বে-লরকারী প্রতিষ্ঠানের 
মাধ্যমে যখন ইংরাজী শিক্ষা ধীরে ধীরে প্রাসারলাভ করছিল, তখন 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন রক্ষণশীল দলের মধ্যে জাতিচ্যাতির আশঙ্কা উত্তেজনার স্ষ্টি 
করে ॥। এই উত্তেজনা অধিকতর বৃদ্ধি পায় যখন খ্ব্টান ধর্্মযাজকগপণ 
দেশ থেকে পৌত্তলিকতা দুর করে জ্ঞনসাধারশের মধ্যে খুষ্টধর্ম প্রচারে 
ব্যাপৃত হন । স্বষ্ঠান ধর্মপ্রচারকদের ধর্শ্মপ্রচারের ফলে প্রাক দিউটিনী 
যুগে বেঙ্গল প্রেলিডেন্সীতে ৮৭টী গীর্জা নির্মিত হয় এবং ১৪৭৭৮ জন 
খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হন ।> খৃষ্টান পাত্রীর! প্রকাশ্য দিবালোকে সর্বশ্রেণীর 
লোকের মধ্যে যীশুর বাণী প্রচার করতেন এবং বিনামুল্যে বাইবেল 
বিতরণ করতেন । এই ধমপ্রঢার কার্যে পাত্রীর ভারতের সর্বত্র যথেষ্টই 
লাহাযয পেতেন সরকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে ৷ সুবাদার সীতারাম 
এ সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি করে গেছেন ।* রেভারেণ্ড গোপীনাথ নন্দী ও একথা 
লিপিবন্ধ করে গেছেন স্ম্পষ্টভাবে ॥* শ্ৃষ্টধর্ম গ্রহণে দেশবাসীদের 
উৎলাহিত করবার জন্য সরকার ১৮৫৭ ধৃষ্টাব্দে ঘোষণা করেন ধমাভুরিত 
ব্যক্তি পৈতৃক সম্পত্তি হ'তে বঘিত হবে লা।* এন্সপ আইন বিধিবদ্ধ 
হওয়ার ফলে বাংলা, তথা বিহার ও উড়িঘ্যার হিন্দু সাজে এক দারুণ 
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চাঞ্চলোর স্ষ্টি হয়। রাজ? রাপ্বাকান্ত বাহাতুর, রাজ কালীকঞ্চ বাহাদুর 
ও কাশীনাথ মল্লিক বাংলা, বিহার ও উড়িয্যার হিন্দুদের পক্ষ পেকে 
এই আইনের বিরুদ্ধে পালামেণ্টে এক লিশিত প্রতিবাদ পাঠান এবং সেই 
সঙ্গে আইনটাকে বাতিল করিবার জন্য অন্রোধণও জানান ৷ 

১৮৭৭ ধৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের প্রাক্কালে বাংলার হিন্দু শুসলমান 
উভয় সম্প্রদায়ের রক্ষণশীলদের মধ্যে এইডাবে চাঞ্চল্য ও অসন্োষ 
উত্তরোত্তর বৃদ্চি পেতে থাকে ৷ সামান্রিক সংস্কার ও ধর্মগত গোড়ামির 
মূলে সরকারী আঘাত প্রন্থত এহেন অশান্তি ও অসস্তোষ সিপাহী বিদ্রোহের 
background হতে পারে কিছ্ধ অবশ্যম্ভাবী কারণ হিসাবে গণ্য হতে 
পারে না। বিক্ষুব্ধ রক্ষণশীল বে-সামরিক সমানে প্রকাশ্যভাবে বৃটিশ 
সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণায় অগ্রশী হবার মত কোন লক্ষণ বা 
প্রস্যৃতিই তখন ছিল না। বিদ্রোহ সম্ভবপর হয়েছিল সিপাহীদের অঞাণী 
ছয়ে সশম্্র প্রতিবাদের ফলে। ১৮৫৬ খ্র্টান্দের শেষা্ডে প্রবর্তিত হুল 
এনফিল্ড রাইফল ৷» সামরিক প্রয়োজনের দিক থেকে মাসকেট অপেক্ষা 
এনফিল্ড রাইফলের মূল্য ছিল অধিকতর বেশী । ন'শ গজ দুরস্বের 
ব্যবধানে এনফিল্ড রাইফলের অব্যর্থ লক্ষা শত্রুকে ধরাশায়ী করতে 
পারত ৷ এই বন্দুক কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, সে সম্বন্ধে শিক্ষা! দিবার 
জন্য" দমদম, আম্বালা ও শিয়ালকোটে তিলটী শিক্ষাকেন্দ্রের ব্যবস্থা করা 
হুয়। কলকাতার উপকণ্ঠে দমদম শিক্ষাকেন্দ্রে এই বন্দুকে বাবন্ৃত কাতুর্জ 
সম্বন্ধে সিপাহীদের মধ্যে প্রথম সন্দেহের উঞ্জেক হয়॥। গোড়ার দিকে 
বিলাত থেকে সরাসরিভাবে এই কাতুর্জ আমদানী করা হত। হিন্দু, 
মুসলমানের অস্পৃন্ত গরু ও শুকরের চহিত্বারা এই কাতু'জ তৈলাক্ত করা 
হৃত । বন্ছুকে পুরবার পূর্বের এ হেন কাতুক্ষের একাংশ দাত দিয়ে 
কেটে ফেলতে হত। দমদম ডিপোর নিপাহীপের মধ্যে সন্দেহে জন্মে, 
এনফিল্ড রাইফেলের কাতুজ নিষিঞ্ধ চবিদ্বার। তৈলাক্ত হয়ে বিলাত থেকে 
প্রেরিত হয় ভারতবর্ষে। সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ পঞ্জীভূত 
হতে থাকে অনিবার্ধ কারণে । ১৮৫৭ খ্ৃষ্টাব্দের ২২শে ভ্রাহুয়ায়ী 
দমদম মাসকে উর শিক্ষাকেন্দ্রের জনৈক পদস্থ কর্মচারী, লেফটনাণ্ট রাইট 
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এট জ্রুদংবধ মান অসভ্োষের বা! প্রেরণ করেন দমদম ডিপোর ভারপ্রাপ্ত 
অফিসার মেজর বন্টিন সমীপে । বন্টিন প্রেসিডেন্দী বিভাগের সেনাপতি 
মেজর জেনারেল হিয়ারশেকে এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন । হিয়ারশে 
যথারীতি দমদম ও বারাকপুর ক্]ান্টনমেন্টে কাতু'জ-জাত তীব্র অশান্তির 
বিষয় গবর্ণর জেনারেলের শ্রুতিগোচর কানে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন 
করলেন । ভারত সরকার আশ্বাস দিলেন, কাতৃজে ব্যবহৃত চবি সম্পকে 
নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করবার জন্য আশু যথাসম্ভব ব্যবস্থা গৃহীত 
হবে । ১৮৫৭ ধৃষ্টান্দের এপ্রিলে কোট অব ডিরেক্টরস ভারত সরকারকে 
জানান, উলউইচের লেবোরেটরিতে ভারতে প্রেরণের জন্য কাতর্জে 
ব্যবহার-যোগ? যে প্ীজ প্রস্তুত হয় তাতে আছে পাচ ভাগ 'টালো? 
(Tallow ), পাচ ভাগ ‘ষ্টেরিলন' €(909717)) এবং এক ভাগ মোম 
(এড )) কিন্ত এই চদিজাতীয় পদাৰ্থ কি জাতীয় জন্ত হ'তে সংগৃহীত 
তা সঠিক বলা শক্ত । গবর্ণর জেনারেল ইন-কাউন্সিল এক ‘মিনিটে’ 
প্রকাশ করেন যে ‘গ্রীজ প্রহ্থতের জন্য কন্ট্রাক্টারগণ যে 'টালো? 
সরবরাহ ক'রে পাংকন, তা থেকে সিপাহীদের অস্পৃশ্য জন্তুর চবি বাদ 
দেওয়ার জন্য যে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন, তা অবলম্বন 
করা হুয়নি।» বিক্ষুব্ধ সিপাঠীদের শাস্ত করবার জন্য ভারত সরকার 
আদেশ দিলেন, বিলাত থেকে ভারতে আর গ্রীক আমদানী হবে না। 
পিপাত্ীর! নিজেরাই বাজার থেকে মোমজ্ঞাতীয় পদার্থ ক্রয় ক'রে বন্দুকের 
টোটা তৈলাক্ত করতে পারবে । বিলাত পেকে অতঃপর আজ আমদানী 
বন্ধ হলেও টোটা ও টোটার কাগজের আবরণ ( cartridge paper ) 
আমদানী হ'তে লাগল । এই কাতুক্জ পেপারেও চধি মাথান আছে ব'লে 
সন্দেহ জাগল সিপাহীদের মনে। কেমিক্যাল এক্জামিনার, ডক্টর 
ম্যাকনারমা ওঁ পেপার চবি-মুক্ত ব'লে স্বীকার করলেও সিপাহীরা শাস্ত 
হাল লা) দমদম ডিপোর এক খাল৷সীর ম!রফত সরকারের সামরিক 
অভিনবত্থের মাধ্যমে জ্ঞাতি ও ধর্ম নাশের আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়ল বারাকপুর 
ও বহরমপুরের দেশীয় সৈনিকদের মধ্যে। পুলীতৃত অদস্তোধ ধারণ 
করতে চলল বিদ্রোহের ভয়াবহ মুত্তি । 
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মিউটিনীর প্রাক্কালে সার! ভারতে ইউরোপীয় ও পিপাহী ফৈচ্গের মোট 
সংগা ছিল প্রায় তিন লক্ষ । স্যার রিচার্ড টস্পেল-এর হিসাবে এর নধেয 
সিপাহী সৈস্ডের মোট সংখ্যা ছিল ছু'লক্ষ সাতচলিশ হাজার । এই মোট 
দেশীয় লৈস্টের মধ্যে প্রায় ৫০ হাক্তার ছিল মাল্দ্রা্জ প্রেসিডেন্সীতে, বিশ 
হাজার ছিল বোম্বাই প্রেসিডেন্সাতে এবং বাকী অর্থাৎ প্রায় এক লক্ষ 
সাতষটী হাজ্ঞার মোতায়েন ছিল বাংল প্রেসিডেম্পীতে ।* বাংলার কে'থ;য়ও 
তখন ইউরোপীয় সৈন্ভ মোতায়েন ছিল না। বস্তুত বাংলা, বিহার ও 
উড়িষ্যার মধ্যে একমাত্র বিহারের অন্তর্গত দানাপুর ক্যান্টনমেন্টেই এক 
বাটালিয়ান গোর। লৈশ্য মোতায়েন ছিল। বাংলা বিহার ও উড়িব্যাস্থিত 
দেশীয় সৈন্যের তুলনায় দানাপুরের গোর। সৈন্য সংখ্যায় ছিল অতিশয় অল্প ) 
বাংলায় মোতায়েন সিপাহীরা ছিল তথাকথিত বেঙ্গল আমির অস্তুভুক্ত । 
বেঙ্গল আমির সিপাহীর। বাংলার অধিবাসী ছিল ল!। অযোধ্যা, বিভার, 
গোরক্ষপুর, রোহিলধন্দ, বৃন্দেলখন্দ, বারাণসী, আগ্রা, পাঞ্জাব প্রভৃতি 
অঞ্চলের সিপাহীদের নিয়ে গঠিত ছিল সে যুগের বেঙ্গল আঙি।* বেঙ্গল 
আমির একমাত্র গোলন্দাজ বাহিনীর গান-লম্ষরগণ ছিল বাংলার অধিবালী। 
এতত্ব্তীত বেঙ্গল আমির অপর কোন শাখার সিপাহীরা বাঙলাদেশ হ'তে 
গৃহীত হত না। বাংলার অধিবাসীর! সৈনিক বৃত্তির সম্পূর্ণ অনুপযোগী 
ব'লে সেকালে বিবেচিত হত সামরিক মহলে । একদ! মিউটিনির পুর্বে 
ক্যাপ টেন হোয়াইটের পরামর্শে বাংলা হতে মান্দ্রাজ আমির মধ্যে তিনশ’ 
পঞ্চাশজন সিপাই ও দেড়শ’ জন গান লক্ষর সংগৃহীত হয়) কিন্ত বাংলাদেশ 
থেকে সংগৃহীত এই সিপাহীর! মাল্লা গবর্ণমেন্টের বিশ্বাস-ভাজন হ'তে 
পারে নাই । মাশ্রাজ আমির জন্য বাংলা থেকে এই সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ 
সৈন্য সংগ্রহ । ফলতঃ বাংলা তখন গণ্য হত না সৈনা সংএহোপযোগী 
অঞ্চল হিসাবে। যদিও তথাকথিত বেঙ্গল আমি গঠিত ছিল অবাঙালী 
সিপাহী দ্বারা, তথাপি উক্ত আমির ভরণপোষণের যাবতীয় তার ন্যস্ত 
ছিল বাংলার ওপর ।* 


ক্রমশঃ 
১ হিউটিনীর পুর্বে ভারতে ইউরোপীয় ও দেশীঘ্ সৈক্ষের মোট সংখ্যা কত 
ছিল সে সন্বন্ধে যথেষ্ট মতব্ৈ আছে । সম্প্ৰতি ক্যালকাট। রিভিউএ প্রকাশিত একটি 
প্রবন্ধে আমি এই বিষয় বিস্বৃততাবে আলোচনা করেছি। 
21 Parl. Paper. vol VII, 1859. Page 127 and 172, 
৩1 Parl. Paper vol 4, 1859 P. 122. 
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সে/ভিয়েট রাষ্ট্রের অর্থনীতি সংক্রান্ত নীতিপরিবত ন_ 
ষ্টালিনের মৃতু! ও ম্যালেনকডের অপসারণের পর থেকে যে রাশিয়ার 
রাষ্ট্রনীতির দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতির রদবদল হয়েছে তা আজ সব্জনন্বীকুত। 
কিন্তু সোভিয়েট রাষ্ট্রের অর্থনীতি ক্ষেত্রেও যে পরিবর্তনের তরঙ্গ 
এসে পৌছেছে সে সম্বন্ধে বহিষ্রগতের ধারণা হয়তো ততো 
স্পষ্ট নয়। রবাট ক্যান্থেল লিখিত এই প্রবন্ধটির বিষয়্বন্ হচ্ছে 
অর্থনীতিগত রদবদলের আলোচনা । লেখকের মতে আবাদী জমির 
প্রসারবৃদ্ধি এবং অগ্ু্নত বিদেশী রাষ্ট্রকে সাহায/দান সম্বন্ধে যে নীতি 
বিছে।ঘিত হয়েছে ত। হচ্ছে অনেকটা লোক গেখানো। সোভিয়েট 
অর্থনীতির প্রকৃত নীতিপরিবন্তন হচ্ছে সম্পূর্ণ স্বতপ্্র । লেখকের মতে 
আজকের রাশিগ্লার অর্থনৈতিক কর্মসূচী হচ্ছে তিনটি__সরকারী তত্বা বধানের 
পৰ্য্যাপ্ত কেন্দ্রাকরণ, মূলধন বিনিঘ্োগের বণ্টন সমস্যার সুষ্ঠ, সমাধান, 
এব! শিপ্পোৎপাদলক্ষেত্রে যাস্ত্রিক দক্ষতার বৃদ্ধি সাধন । লেখকের 
অভিমত যে এই কর্মসৃচার দ্বারা সোভিয়েটের অর্থনীতিক্ষেত্রে নিছক 
মার্ধসায় আদর্শবাণের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে বন্তধর্ম যুক্তিবাদ । 
জাপানের পাশ্চ।ও্য সভ্যজ। গ্রছণ-__ 

উইলিয়ম লকৃউডের এই প্রবন্ধটির প্রতিপান্ভ বিষয় হচ্ছে জাপান 
কী কারণে অপ্রকালের মধ্যে ও নিপুণভবে পাশ্চাত্য সভ্যতার বহিরঙগ 
গ্রহণ করে নিতে পেরেছিলো ॥ ম্বদেশের শ্বাধীনসত্বা অক্ষুণ্ণ রাখার 
জন্কই যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জাপান সর্বব্যাপী সংস্কার প্রবর্তন 
করেছিলে তাতে সন্দেহ নেই । প্রথিতযশ। ইতিহাসবিদ টয়েনবীরও 
তাই মত। কিন্ত প্রশ্ন হচ্ছে চীনের ওপরেই তে! পশ্চিমী জাতিগুলির 
ক্ষুধিত আক্রমণ প্রকটভাবে পড়েছিলো, অথচ চীন তার জন্য ব্যাপকভাবে 


ক World Politics, October, 1956. 
Changes in Soviet Economio Policy- 
Jspan’s Response to the West. 
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ও সহৱে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করেনি কেন এবং জ্ঞাপানই বা কী 
করে আমুল সংস্কার সাধন করতে পেরেছিলে। ? প্রবন্ধ লেখকের মতে 
পাচটি বিভিন্ন অবশ্থা পরস্পরার জন্য জাপানের পক্ষে আপাতদ্ষ্টিতে 
এই অসাধাসাধন সম্ভব হয়েছিপো ॥ 

প্রথমত এশিয়া মহাদেশের শেষ সীমায় অবস্থিত থাকায় আপাল 
বরাবরই সভ্যতা ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে অধনর্ণের ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে । 
তার ফলে জাপানের জ্ঞাতিমানস হয়ে উঠেছে ঘাতসহ ও এাছণোম্মুখ। 
সুতরাং যে পশ্চিমী সভ্যতা মহাচীন বহুদিন ধরে পরিহার করেছিলে। 
বিগত শতাব্দীর শেষভাগে জাপানে তা আয়ত্ত করে নিতে পেরেছিলো।। 
দ্বিতীয়ত জাপ।নের সমাজ ছিলে। বহুবিভক্ত, ফলে প্রগতিকে 
সেখানে অচগায়তনের সম্মুখীন হতে হয়নি। তৃতীয়ত জাপান যখন 
প্রথম পা-“চাত্তয সভ্যতার সামন! সামনি দাড়ালো তখনই লেখনকার 
আভিঙ্গ/ততগ্ত্রের শত্তিহু।ল সুরু হয়ে গিয়েছিলে। এবং ব্যাপক পরিবর্তনের 
অনুকূপ অবস্থার স্যরি হয়েছিলে!। এরপর লেখক জ/পানের পরিবার" 
অতিরিক্ত গোষ্টাগঠনের প্রবণতাকে অন্যতম কারণ বলে নির্ধারিত 
করেছেন । জাপানের পাশ্চাত্তামুতখী সংস্কার এর হুল যে কীভাবে 
ঙহারতালাভ করেছিলো লেখক ত! বেশ স্পষ্ট করে আলোচন! করেন 
নি। পরিশেষে তিনি জাপানের ভৌগোলিক অবস্থান ও ভৌমিক 
আবেষ্টনীর কথা উল্লেখ করেছেন। এই ভৌগোলিক পরিস্থিতির আবার 
তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে আমেরিক! ও ইউরোপ থেকে জাপানের দুরত্ব, 
জাপালের স্বপ্পপরিসরত। ও তার দ্বেপায়ন প্রকৃতি এবং সেখানকার 
কৃষিসম্পদের অপ্রাচুর্য; এবং সমুদ্রসান্লিধ্য । ইউরোপ আমেরিকা থেকে 
বহুদূরে অবস্থিত থাকায় জাপান আগে থেকে সতর্ক হতে পেরেছিলে 
এবং চীনের দর্দশা পর্য)বেক্ষণ করে আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করতে 
পেরেছিলো ৷ তাছাড়া জাপান পর্য্যন্ত পৌছবার আগেই পশ্চিমী রাষ্ট্রলি 
বেশ খনিকট! শক্তিক্ষয় করে ফেলেছিলো। আপানের আয়তন স্বল্পতার 
কথা আলোচন! প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন যে মহাচীন যদি মাত্র ইয়)ংসি 
উপত্যকার মধ্যে সীমাবন্ধ থাকতো তাহলে সেখানেও স্বপ্পকালের মধ্যে ও 
সুচারুভাবে পশ্চিমী বাস্ত্রিকসভ্যতার বিকাশ ঘটতো। একথাট! আজকের 
ভারতবর্ষ সম্বক্কেও প্রযোজ্য ৷ 


১১৮ ইতিহাস 


পরিশেষে লেখক স্বীকার করেছেন যে উপরিউক্ত অবস্থা পরম্পরার 
সবগুলি বা কিছু কিছু (বত্তমান থাক! সত্বেও অনেক দেশ জাপালের 
মত প্রগতিশীল ব! উশ্রত হয়ে উঠতে পারেনি । সুতরাং মানব ইতিহাসে 
এক্সিডেন্ট ব। আকম্মিকতাকে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই । 
ইতিহাস যে সুক্ম বিজ্ঞানের ধর। বাধ। নিয়মে চলেন। জাপানের রাষ্ট্রীক 
বিবর্তন তারই একটা নজীর । 


পুস্তক পরিচয় 
হিন্দু অথব। প্রেলিডেন্সি কলেজের ইতিব্বত্ত_রাজ্জনারায়ণ বন । 


শ্দেবীপদ ভট্টাচার্য), অধ্যাপক, প্রেলিডেন্সী কলেজ, কর্তৃক সম্প।দিত । 
এম. সি. সরকার এণ্ড সন্দ প্রাইভেট লিঃ, মূল্য এক টাকা । 

উনবিংশ শত্ান্বীর বাংলার নবজাগরণ নিয়ে সম্প্রতি নান। আলোচন। ৮লেছে। 
তার প্রতি সন্বস্ধে নতন্বৈধ থাকলেও সকলেই একমত বে তার পশ্চাতে ছিল 
ইউরোপীয় সংঙ্গতির সংঘাত এবং সে সংঘাত সাধারণতঃ কাধ্যকরী হয়েছিল 
ইংব্ালী শিক্ষার মাধাসে। সেহ শিক্ষার ইতিহাসে হিন্দ কলে অথবা তার 
স্গপান্তর প্রেসিডেন্সী কলেজের দান অন্ঠুললীয়। গণ্চবৎসর প্রেসিডেন্দা কলেজের 
শত নর্ধ পুর্ণ হ'ল। [ছন্দ কলে আরও বয়ঃজোষ্ঠ । এতদিনংরে অঞ্টকোল 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এনন নিষ্ঠ। সহকারে দেশবিদেশের জ্ানাহ্থস্ীলন করেনি বা [বিতরণ 
করেনি। তার ইত্ব্বিত্ডের সঙ্গে বাংলার তথ! ভারতের নব জাগরণের ইতিবৃত্ত 
অঙ্গাঙ্গী জড়িত, সুতরাং বিদন্ডজনের পাঠ)। 

বিশেষতঃ সে ইতিবৃত্তের রচয়িতা যদি হন ঝাজলারায়ণ বস্তুর মত দিকৃপাল। 
1শিবনাথ শাস্রীর “রাযতঙ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাক্ছের” তুলনার এটি ক্ষীণকাহ 
{কিন্ত এর মধ্যে যে তথ্যাবলী সহিবেশিত হয়েছে তার যুল্য আকার দিয়ে মাপ 
“করা যায় ন।। তথ্যের চেয়েও বড়োকখ। পরিবেশনের মুন্সিযানা, ধারা রাজনারারণের 
আত্রলীবনী বা ‘সেকাল ও একাল" পড়েননি তারাও এর মধ্যে পাবেন লেখকের 
লাগরিকহ্বলত রুচির পরি5য়। ছাগলের গাড়ী চড়া, “কেন্দ্রবর্জিনীভাব বিশিষ্ট” 
টাইটলার সাহেব বা কেমিস্রিহ সোডানাহেবকে কেউ ভুলতে পারবে ন। মাত্র 
কটি আঁচড়ে ডিরোজিও হয়ে রইলেন অমর 1 

খব্যাপক দেবীপদ ভট্টাচাৰ্য বছ পরিশ্রনে প্রস্থ পরিচছ, সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও 
নির্দেশ রচন। করেছেন ॥ উনবিংশ শতান্বীর সনীবীদের আমর! গ্ুলতে বসেছি । 


পুস্তক পরিচন্ব ১১৯ 


দেবী বানু শ্রন্থপরি5য়ে তারাই যেন রূপ নিয়ে তেসে উঠলেন । এক বিরাট যুগের 
বিচিত্ৰ কৰ্ম্ম ও সহি প্রবাহের ভবি-__সমসাযাক্িক শিল্পীর আকা, তাই যথার্থ । 
খাংলা সাছিতোর চাত্রদের পক্ষে এটি মৃল্যবান--সং”্গতির ভাত্রদের পক্ষেও । গ্রন্থ 
পরিচন্নটি বোধ ছয় ভূলক্রনে প্রাব্রভে মুভ্রিত হয়েছে । শেলে মুদ্রিত ছলে 
পুল্রিকাটি সর্বাঙ্গ হুন্দর হোত । 
উ্্সমজেশ জিপাঠী 

বাসীর রাণী- ওমতী মহান্থেতা ভট্টাচার্য । প্রকাশক নিউ এজ 
পাবলিশাস প্রাইভেট লিং, ২২ ক্যানিং স্রীট, কলিকাতা-১ । পুঃ ১-১৪৩, 
মুল্য পাচ টাক।। 

বর্তমান বৎসরে ১৮৫৭ সালের বিজ্রে।তের শতান্বী পালনের উদ্যোগ চলতে। 
সেই বিজ্ঞোছে ধার! বিশিষ্ট অংশ প্রহণ করেছিলেন কাসীর রাণ৷ লক্ষীবাট তাদের 
যধো একজন । জ্দালে|চ; গ্রপ্তে লেখিক। রান লক্ষীবাছের ভীবনী নিয়ে 
আলোচন।া করেছেন) হছাব্ষিশটি অধ্যায়ে রানীর বালাজীবন, বিনা, দৈনন্দিন 
জীবনথাত৷, যাজ্যশাসন, ইংরাজের সঙ্গে বিরোধ ইত্যাদি প্রাঞ্জল ধায় বর্ণনা 
করেছেন। পরিপিষ্টে বিভিশ্র জাগার প্রান্ত রাষীর ছবি এবং তার স্মতি রক্ষার্থ 
বা কর! ছয়েছে তা নিযে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থের পুরোভাগে স্আছে রাণির 
একটি দুদৃস্ব রতীন ছবি এবং শেষে আছে মালোয়) এণ্ড (সক্টাল হণ্ডিয়া মিল্ড 
কোসে'য গতিপখ্ের একটি মানচিত্র । 

প্রকাশিত বিত্রোহ বিধ্রক বাংলা ও ইংরাজি প্রস্থ বাতীত সরকারী দলিলপত্র 
লোক'টিতি, ছুড়। রাসো ও প্রচলিত বিবিধ কাছিলী পেকে লেখিকা তার গ্রন্থের 
মালমশল) সংগ্রহ করেছেন। স্বগত গোবিন্দরাম চিন্তামনি তাছ্ছে রাদীয় লেখ! 
অপ্রকাশিত চিঠিপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। তা দেখবার সুযোগ লেখিকার হতেছিল, 
ভুূমিকান্র তিনি সে ফথ উল্লেখ করেছেন | সিপাহী বিডরোহের অব্যবহিত পুর্বে ও 
বিস্রোহের সমর কাসীতে ষা খটেছিল তার ওপর আশ। করি গ্রন্থটি নুতন 
আলোকপাত করবে । 

্রস্থটিতে এমন অনেক বিধদ্রের অবতারণা কর। হ্তেছে ঘ। অপ্রাসঙ্গিক । সেগুলি 
স্বচ্ছন্দে বাদ দেয়৷ চলে। তাতে প্রস্থটির মূল্য বোধ হয় ত্রাস পাবে লঃ। 
লেখিক। একপ্থানে লিখেছেন, “সেদিনের ভারতবর্থের মনের কথা হচ্ছেন রাণী 
লক্ষীব্ঈ। সেহদিনের অসংখ্য ভুল ক্রটি অক্ষমতা পরাঞ্ছহ সব ছাপিয়ে একটি 
কথ। সতি; ছিল। সেটি হচ্ছে বিদেশী নাগপাশের বিরুদ্ধে প্রথম সচেতন বিদ্রোহ ।” 
আলোচ! শ্রস্থটি পড়লে কিস্ক এই ধারণ! হর না লম্ীবাঈ নিতান্ত পতিকূল 
অবস্থার চাপে পড়ে ইংরাদদের বিরোধিতা করেন % ভার বিক্রোছ দীর্ঘদিনের 
আন বা পরিকল্পদার ক্ষল নয়। 


অতড়িৎ কুমার মুখোপাধ্যায় 


শুদ্ধিপত্র 


ইতিহাস, নষ খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


পৃষ্ঠাঞ্ লাইন 
৩ ২৭ ইংরাজের স্থলে ক্ষটের ছইবে। 
8 ২৩ নজিরপত্র রী দপীলপত্র লি 
৫ ১৭ নানার = তাছার শি 
৭ রশ পারিপাশ্বে চারিপাশ্রে শি 
রি ১৩ জ্জাবনবুত্তাঞ রি সুভান্ত 
৯ ১৮ রক্ষা করিরাছিল রক্ষা) করিতে 
ষ্ঠ করিয়াছিল । 
৯ -০০ শিশুদের ৬ একটি মহিলাকে ” 
১৩ ১৬ নঙ্ছির = দলীল a 
১৪ ২৯ His Account of the » 81001719117 060৩ 
Mutinien in Oude 
১৬ ২২ তিনজন ত্বালুকদ্যর » তিনজন বাভীত ৮ 
সমস্ত তালুকদার 
১৮ ও ১৯ নেইল ০ শীল 5 
২১ ২৭ নজির i দলীল 
বিজ্ঞতি 


১। ঠিকানার কোনও পরিবর্তন হইলে পূর্ব হইাত তাঙ্গ 
জানাইয়া দিলে পত্রিক! পাইতে কোনও অস্থাবিধ। হইবে লা ॥ 

২। কোন গ্রাহক পত্রকান্ন কোনও সৎখ্য। ঠিকসদয়ে ল৷ 
পাইল ঘেল কম্মসচিবন্ে তাহ! পত্রে জ্ঞানাইয়া দেল। 

ও । ইতিহাস পত্রিক্তার গ্রাহক ইতিহাসের ২য়, ওয়, ও ৪র্থ 
বর্ষের পূরাতন সংখ্যাগুলি অঙ্ম মূল্যে পাইতে পারেন । প্রতি 
সংখ্যা ॥০ এবৎ যে কোল বৎসরের চার্সিটি সৎখ্যা একত্রে ২॥৷০ 
মাত্র । চাল্লিটি সৎখ্যা একত্রে পাঠাইনাল ভাকমাশুল (অডিলালি 
বুকপোষ্ট ) ॥০ ৷ প্রয়োজ্রনীয় সংখ্যাওলি উল্লেখ করিয়া তদ্বপযৃত্ত 
মূল্য মনিঅর্ভালে [নন্মলিখিত ঠিক্ালায় পাঠাইয়। দিলে সৎখ্যাগুলি 
পাঠাইয়া দেওয়। হইবে । 

ঠিকান। £ ভ্রীসোছেজ্র চন্দ্র নন্দী 
সহ-কৰ্ম্ম সচিব 
বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ 


৩০২. আপার সারকুলার রোভ 
কলিকাত৷-৯ 


শন্তম খণ্ড তৃতীয় সংখ্যা ১৩৬৩-৩৬৪ 


বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ 


৪৭-এ, একডালিয়! লোড ৪2 কলিকাতা-১৯ 


বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ 
কর্মকর্তামণ্ডলী 


সভাপতি 


ও সুরেন্্রনাথ সেন 


সহ-সভাপতি 
জী জিতেজ্্লাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


কৰ্মসচিব 
ও শিবপদ সেন 


সহ-কর্ষসচিব 
ভু) অরুণকুমার দাশ 
ঞ সোমেন চন্দ্ৰ নন্দী 
ও অসীমকুমার দত্ত 


কোষাধ্া ক্ষ 
ঞ তাড়ৎকুমার দুখোপাধ্যায় 


ছুচীশত্ত 
বিষয় 


জাতীয়তাবাদী এতিহা সিক 
উরমেশ5ল্্র মডুমদার 


ভারতে ওহাবি আন্দোলন 
বনু মতমেদ ছবিলূজাহ 


মুডাতত্ববিদ্‌ রাখালদাস 
ইঠভাকচজ দাশগুপ্ত 


সিপাহী বিজ্রোহ ও সমদাময়িক বাংলা 
গুহরপ্রসাদ 6ট্রোপাধাযার 


এক সিপাহীর আত্মকথা 

" ব্রীজ বহু 
অধাপক ডক্টর ক্রেমচল্দ্র রায়চৌধুরী স্মরণে 
জীজ্জিতেন্্ৰনাথ বন্দোপাধ্যায় 


১৩১ 


১৪০ 


১৫২ 


১৬৪ 


১৮২ 


মূল। £ প্রতি সংখ7া-_ছেড় টাকা, বাধিক পচ টাকা 


ধ্গীয় ইতিছাস পরিবদের পক্ষে উ্ননরেশ্ররুধ্ং সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং 
শতাস্বী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৮০ লোদার স।কৃ'লার রোড. 
কলিক্ত। তে মুকিত ৷ 








সপ্তম খণ্ড ] ফান্তন-বৈশ।খ, ১৩৬৩-৬৪ [ তৃতীয় সংখ্য। 





জ্ঞাভীন্্রভান্বাল্নী ীভ্ভিভ্ডাট্লিজ্ষ 
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রারপ্তে ভারতে ইতিহাসচর্চার তেমন প্রচলন 
ছিল না। এই শতান্দীর ছিতীয়ান্ধে ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের ফলে 
ভারতীয়গণ সর্বপ্রথম ভারত তথা বিশ্বের ইতিহাস সম্পর্কে অনেক নৃতন 
তথোর সহিত পরিচিত হইল এবং ঠওঁতিচাসিক জ্ঞানের মূল্যবোধ 
সম্পর্কেও সচেতন হইয়া উঠিল। আধুনিক ভাৱতে, বিশেষতঃ হিন্দুপণের 
মধো, ইতিহাসচচার উৎপত্তি হয় কার্য্যত: আজ ছইতে একশত বৎলর পূর্থে। 

দুৰ্ভাগ্যবশতঃ যে লকল রচনা হুইতে হিদ্দুগণ প্রথম নিজেদের 
দেশের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে সেগুলি প্রায় সবই প্রাচীন 
ও বর্তমান হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি বিদ্বেবভাবাপন্প ছিল। 
ইহার ফল ছুইদিকে দেখা যায়। প্রথমত: ভারতীয়গণ লবোভামে 
নিজেদের উতিহাসচর্চায় ব্রতী হয়, যাহাতে লঙ্ক নৃতন নৃতন তথ্যের 
সাহায্যে বিদেশী এতিহাসিকগণের প্রচারিত কুৎসা ভিত্তিহীন প্রতিপল্প 
করা হায় ॥। দ্বিতীয়তঃ এক অহেতুক ধারণ! গড়িয়া উঠে থে বিদেষ্ট 
আক্রমণ হুইতে ভারতীয় সংস্কৃতির মর্ধ্যাদ। রক্ষ] ব্যতীত ভারতীয় 
স্বতিহাসচর্চার অঙ্ক কোন উদ্দেশ্য নাই । উপরোক্ত মনোভাবের পরি- 
প্রেক্ষিতেই ‘জাতীয়তাবাদী এতিহালিক' কথাটির তাৎপর্য্য ভারতের ক্ষেত্রে 


লওনে এ্রতিহানিক সঙ্গেলনের ক্হিবেশনে পঠিত প্রবন্ধের মৃ্মাছবাদ ; অনুবাদক 
প্রনীতীশ সেন্ড । 


১২২ ইতিহাস 


বোধগম্য হয়। ইহ! যে কেবল ভারতবাসীর প্রতি প্রযোজ) তাহা লতে 
বরং দেখ! যায় যে, যে সকল মতবাদণুলি ভারতের জাতীয়তাবাদী 
এতিহাসিকগণ বিশেষভাবে প্রচার করিয়াছেন তাহার অনলেকগুলির 
উৎপত্তিই ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের নিকট হইতে । বর্তমান আলোচনায় 
জাতীমতাবাদী এতিহাসিক কথাটি ভারতবাসীগণের প্রতি গ্রুযোজ)। 
একথা অবশ্য ঠিক যে কিছু পরিমাণ জাতীয়তাবাদী মনে বৃত্তি সব ভারতীয় 
এতিহালিককেই প্রভাবিত করিয়াছে ৷ কিন্তু ইহা স্বদেশের সর্বকালের 
এঁতিহা|লিকগণের পক্ষেই অবস্যন্ডাবী । স্থতরাং ‘জাতীয়তাবাদী এঁতিহাসলিক' 
বলিতে আমর! সেইসব ভারতীয় ওঁতিহাসিকদের বুঝিব যাহাদের উদ্দেশ্য 
কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক অঙ্থসন্ষিতষা নতে, যাঁহাদের উদ্দেশ্য কেবল 
জাতীয়ন্বার্থ অথবা মর্য্যাদার সহিত জড়িত ভারতের ইতিহাসের কয়েকটি 
দিক ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ । একথা 
মনে করিবার অবশ্য কোন কারণ নাই যে জাতীয়তাবাদী এঁতিহাসিকের 
উদ্দেস্ত সবসময়ই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পরিপন্থী ॥ 

ভারতের ইতিহাসের উৎপত্তি হয় ব্রিটিশরচিত ভারতের ইতিহাসের 
অনিবার্ধ্য প্রতিক্রিয়ারপে । ক্রমবদ্ধমান জাতীয় চেতন! ও পরবর্তী 
স্বাধীনত! সংগ্রামের ফলে ইহ! নূতন শক্তি ও প্রেরণা লাভ করে । ইহার 
উৎপত্তি ও রূপ যথার্থ বুঝিবার জন্য তখনকার ব্রিটিশরচিত ভারতের 
ইতিহাস গ্রস্থসমূহের সহিত কিছু পরিচয় থাক আবশ্ঠক। ১৮১৮সালে 
প্রকাশিত ভ্রেম্দ্‌ মিল্‌ রচিত ব্রিটিশভারতের ইতিহাস এই ধরণের প্রথম 
এান্থ । মিল্‌ স্যার উইলিয়াম জোন্স্‌ প্রচারিত “ভারতের গৌরবময় অতীত" 
ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন করেন এবং ঘোষণা করেন যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
ভারতের অবস্থা যেরূপ ছিল তাহাই ভারতের ইতিহাসের চিরহুন গ্রপ ৷ 
ভারতের নৈতিক মান সম্বন্ধে মিল্‌ অনেক কট,ক্রি করেন এবং বঙ্েন 
তে ফিউডাল ইউরোপও হিন্দু যুগের ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক উল্নত ছিল । 

নিঃদন্দেহে মিল্‌-এর অদ্ভুত মতামতের জন্য তাহার অজ্ঞতাই প্রধানতঃ 
দায়ী। কিন্ত হিন্দুদের বিরুদ্ধে অযৌক্তিক বিদ্বেষের অভিযোগ হইতে 
তাহাকে অব্যাহতি দেওয়। যায় না। অতীতের মধ্যে বর্তমানকে দেখিবার 
ঘে মারায্মক প্রচেষ্টা ভারতবাসী অধিকাংশ ইংরেজের মধ্যে পরবর্তাকাল 
দেখ। যায় সেই এতিহাপিক বিভ্রান্তির প্চনা মিল্ই করেন। এই 
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মনোরত্ির ছাপ হিন্দুদের প্রতি সাহারণভাবে সহাহৃভূতিশীল এলফিন- 
ক্টোনের (116০5 of India 1341 ) মধ্যেও দেখ। যায়। ভারতে 
আরবগণের ব্যর্থতার নান! সম্ভব ও অসম্ভব কারণ সন্রক্ধে তিনি মাঘ! 
ঘামাইয়াছেন, কিন্তু হিন্দু রাজগণের আরবদিগকে প্রতিহত করার মত 
শক্তি ছিল, এই সহঞ্গ ও ম্বাভানেক সত্যটিকে স্বীকার করিতে পারেন 
লাই। সেইন্ষপ পেরিপ্লাল প্রভৃতি অসংখ্য প্রমাণ সত্বেও তিনি হিন্দুদের 
সামুদ্রিক ও বাণিঞ্যক কাৰ্য্যকলাপ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন) 
গত শতান্দীতে এলফিনষ্টোনের গএান্থই আই. সি. এস. পরীক্ষাতে ও 
ভারতীয় বিশ্ববিস্তালয়গুলিতে পাঠ্যপুস্তক ছিল। অথচ গ্রান্দে ‘হিন্দুদের 
সর্বপ্রধান দোষ সত্যবাদীতার অভাব এবং ইহাতে তাহার! প্রাচ্যের সব 
জাতীকেই পরাস্ত করে' এই ধরণের জনেক উক্তি আছে। তৃতীয় 
বিখ্যাত ইংরেজ ভারতের ইতিহাসকার, ভি. এ. স্মিথ তার প্রাচীন 
ভারতের ইতিহাসে ইউরোলীয় সামরিক বুন্ধিমণ্ড) ও কৌশলের বিরুদ্ধে 
এশিঞার চিরস্তন দৌর্ধলয সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন এবং ব্রিটিশ 
শাসনের অবঙানে ভারতের একমাত্র পরিণতি রাজনৈতিক অরাজকতা 
এই ভবিহ্দ্বাপী করেন। উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় লেখকগণের 
এই মনোবৃণ্তি ক্রমশঃ আরও কয়েকটি দিকে পরিস্মুট হয়। হিন্দু 
এঁতিস্বের গৌরব সন্বন্ধে অকাট্য প্রানাণ পাইউলেও তাহার! চেষ্ট। করিতেন 
ইহার গুরুত্ব কমাইতে। বেদ ও মহাকাব্যগুলির বয়স তাহার! যথাসাধ্য 
কম করিলেন। তাছাদের অপর একটি সুপরিচিত পদ্ধতি ছিল প্রমাণ 
করা যে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির অধিকাংশই প্রধানতঃ গ্রীক ও 
আংশিকভাবে এাসিরিয়া, পারস্য ও ব্যাবিলন হইতে আহরিত। রামায়ণ 
মহাভারতের উৎস হোমার, ভারতীয় নাট্যশান্ত্র, অন্ধ, দর্শন ও জে)াতিবিদ্ডা 
প্রভৃতি গ্রীক প্রভাবের ফল, অথব1 কষ্ণ-উপাখ্য!ন আসলে খ্রীষ্ট-জীবনীর 
অনুকরণ এইসব অন্তুত ধারণা এই ধরণের লেখকদের বিদ্বেষপ্রসূত 
মনোবুত্তির সাক্ষ্যবহন করে। একদল লেখক, বিশেষতঃ ীষ্টিয় মিশনারিগণ 
তাহাদের সমস্ত মনোযোগ দিলেন হিন্দুধর্ম ও সমাজের লালা কুসংস্থার- 
গুলিই বড় করিয়া দেখানর দিকে। সতী-প্রথার নিন্দ। করিবার 
সময় ইহারা ইউরোপে ধর্মদ্বেবীদের জীবন্ত দদ্ধ করার কথা ভুলিয়া 
যাইতেন ৷ ভারতের বছনিন্দিত জাতিভেদ প্রথা অপেক্ষা প্রাচীন ও 
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মধ্যযুগীয় ইউরোপের দাস-প্রথ1 ও'বর্তমান ইতিহাসের শ্বেতকায় জাতি কর্তৃক 
“কৃষ্ণ ভ্রাতিদের উপর অত্যাচার যে কোন অংশে কম বীভৎস নহে 
ইহার। সে কথাও ভুলিয়া যাইতেন ৷ 

ইউরেশীয় সমাজের সর্বোংকৃষ্ট দিকশুলির সহিত ভারতীয় সমাজের 
সর্ধনিকৃষ্ট দিকগুলির ক্রমাগত তুললার অবশ্যন্তাবী প্রতিক্রিয়াও সশ্ই 
আর্ত হইল। হিন্দুসমাজের ইংরেভ্রী-শিক্ষিত অংশ এই জাতিগত 
শ্রেষ্ঠত্বের দাবীর অবিরাম প্রচারে গভীরভাবে মর্মাহত হইলেন এবং 
অনশেষে ব্রিটিশ লেখকগণের “চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে দাড়াইলেন। ইহাদের 
প্রত্যুণ্তরও লানা দিকে দেখা গেল । হিন্দুধর্ম ও ধর্মীয় সাহিত্যের 
মর্যাদা পুনরুদ্ারেই স্বভাবতঃ তাহার? প্রথমে মনোনিবেশ করিলেন। 
আধুনিক ভাবধারায় প্রভাবান্থিত কেহ কেহ প্রমাণ করিতে চেষ্ট। করিলেন 
যে হিন্দুষর্ম ও সমাজের সত্যকার রূপ একমাত্র বেদেই বণিত, অস্ত সব 
কিছুই পরবর্তীবুগের বিকৃতিমাত্র । পৌত্তলিকতা, জ্রাতিভেদের উত্ররূপ 
প্রভৃতি যেসকল প্রথা ইউরোপীয় সমালোচনার মূখ্য বিধয়বন্ ছিল 
তাহাদের সব কিছুকেই আসল হিন্দুধর্মের পরিপন্থীরূপে দেখানর চেষ্টা 
হইল । এই মতবাদের উগ্রভম সমর্থক দয়ানন্দ সরদ্বতী ঘোষণা করেন 
যে বেদে আধুনিক অনেক চিন্তাধারা, এমন কি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের 
পূর্বাভাস রহিয়াছে 

আর একটি মতবাদও ক্রমশঃ গড়িগ্ন উঠে যে হিন্দুধর্মের সব 
ব্যাপারের মধ্যেই গভীর আধ্যাত্মিকতা নিহিত আছে । আপাত দৃষ্টিতে 
যেগুলি সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার বলি! মলে হুয় তাহাদের সবগুলিকেই 
আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ব্যাখ্যা করা যায়। রাজনারায়ণ বস্ম, 
ভুদেব মুখা, চন্দ্রনাথ বস্থ, বন্ধিমচন্দ্র চ্যাটাজা এবং সর্বোপরি শশধর 
তর্কচূড়ামণি প্রস্ৃৃতির মধ্যে এই মতবাদ প্রকাশলাভ করে । 

হিন্দু সংস্কৃতির বাস্তব দিকগুলিকে ইউরোপীয় নিন্দাবাদের হাত হইতে 
রক্ষা করার প্রচেষ্টাও আরম্ভ হইল, এবং এই কাধ্যে ইউরোপীয় 
প্রত্থতত্ববিদ ও এঁতিহাসিকদের মুল্যবান অবদানই যথেষ্ট সাহায্য করিল । 
হিন্দু সংস্কৃতির তুলনায় ইউরোগীয় সংস্কৃতির যে শ্রেষ্ঠস্বের গর্ব ইউরোপীয় 
লেখকগণ এতদিন করিতেন, সে গর্ব প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে নূতন 
আলোকসম্পাত ও নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রত্বতাত্বিক আবিদ্ধকারের ফলে চূর্ণ হইয়া 
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গেল । টউলোপীয় ও ভারতীয় পণ্ডিগখের আবিক্কুত নৃতন তথ্য 
সমূহের একত্র সঙ্গিবেশে করিয়া রমেশচন্দ্র দত্ত ‘প্রাচীন ভারতে সভ্যতা 
(Civilization in 71798৮17000) নামক আন্থ রচন। করিলেন গত 
শতাব্দীর শেষ দিকে। এই গ্রন্থকেই প্রথন যথার্থ “জাতীয়তাবাদী 
ইতিহাস' বল৷ যায়। উহা ইউরোলীয় জাতিগত বিদ্বেষ এবং ভারতীয় 
উএ জাতীয়তাবাদ উভয় মনোভ!ব হইতেই মুক্ত । সেজন্যই ইহা চরমপন্থী 
হিন্দু ও ইউরোসীগ্ কাহাকেও সন্থষ্ট কহিতে পারে নাই। কাণ-এর 
স্তায় স্বনামধন্য এতিহ।[মিকও রবেশচন্তর দত্তকে প্রাচীন ভারতের অহেতুক 
অনুরাগী বলিয়। সমালোচনা করেন । কিন্তু এই কথা অস্বীকার করা যায় ন! 
যে পরবর্তী ভারতীয় খ্রতিহ্বা(সিকগণের মধো রমেশচন্দ্র দত্তের সংযত 
মনোবৃত্তির অত্যন্ত অভাব । পরবর্তী যুগের কয়েকটা উগ্র মতবাদের উল্লেখেই 
তাহা! পরিক্ষার হয়। হিন্দু সংস্কৃতির বয়স সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র দত্ত 
ম।কসমুলারের মতই এহণ করেন। কিন্ত পরবর্তী ভারতীয় লেখকগণ 
ইহ। ছাড়াইয়। অনেক দুর অএঞাসর হন। তিলক বেদে? রচনাকাল 
খ্রীষ্টঞ্শ্মের তিন সহশ্র বৎসর পুর্ধে এবং এ. সি. দাল ইহার অন্ততঃ 
কয়েকটী অংশের রচনাকাল আরও প্রাচীন তুতাত্বিক যুগে স্থাপন করেন। 
ইহাও প্রচার কর! হইতে লাগিল যে প্রাচীন ভারত বৈজ্ঞানিক ও 
যান্ত্রিক অগএ্াগতিতে আধুনিক ইউরোপের পশ্চাতে ছিল ন1। রামায়ণ 
মহাভারতে আকাশবানের উল্লেখ জোর গল৷ প্রচারিত হইল । ডাঃ আর, 
কে. মুখাজীর “. Ilistory of Indian Shipping and Maritime 
Activity” এলফিনষ্টোনের পূর্বোক্ত মতবাদের প্রত্যুত্তর । 

ভারতীয় সংস্কৃতির অধিকাংশই যে বিদেশী প্রভাবের চিহ্ন ইহার 
প্রত্যুহরে কোন কোন ভারতীয় লেখক ঘোষণা করিলেন যে ভারতবর্ষ 
সর্বকালেই বাহিরের প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল। এমনও বলা হুইল 
যে আর্ধ্গণের আদিবালন্থান ভারত এবং এখান হইতেই তাহারা 
ইউরোপে যায়। সামাজিক কুলংস্কার প্রসঙ্গে জাতিঃতাবাদী উ্রতিহাসিকগণ 
ছুইটি পথ লইলেন। উদাহরণ স্বরূপ, জাতিভেদ সম্পর্কে কেছ 
কেহ বলিলেন ইহ! প্রাচীন [ইন্দু ধর্মের অঙ্গ নহে, পরবর্তী যুগের সষ্টি 
মাত্র, অপর একদল ইহার সমর্থনে শ্রমবিভাগ প্রভৃতি যুক্তি দেখাইলেন 
এবং ইন্টরোপীয় দেশগুলিতে প্রচলিত এই ধরণের নীতির প্রতি দৃষ্টি 
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আকর্ষণ করিলেন । সেইরূপ হিন্দু সমান্রে নারীর স্থান প্রদঙ্গে কেহ 
কেহ বৈদিকসমাজে নারীর সম্মানজনক স্থানের উল্লেখ করলেন, অপরে 
সমাজে নারীর নিয় স্থানের সমর্থনে নান! সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় 
এবং আধ্যাত্মিক কারণ উপস্থাপিত করিলেন ॥ 

ভারতে পাশ্চাত্যশিঙ্গার প্রসার ও জাতীয় চেতন৷র ক্রমবিকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে ‘জাতীয়তাবাদী ইতিহাস' নৃতন প্রেরণল।ভ করিল ॥ রাজনৈতিক 
অধিকারলাতভের দাবীর বিপক্ষে বৃটেন ঘে সকল যুক্তি দেখাইত 
স্বাভাবিকভাবেই জাতীয়তাবাদী। এতিহাসিকগণ ভারতের ইতিহাসের 
সাহাযো সেই সকল যুক্তি খণ্ডন করিতে চেষ্ট। করিলেন । ভারতবর্ষ 
এক দেশ নহে, অসংখ্য রাজে)র সমাবেশ মাত্র । ইংরাজদের এই 
প্রচারের বিরুদ্ধে তাচারা। বলিলেন যে ভৌগোলিক বিশালত। এবং ভাষা 
আচার ব্যবহারের তফাত প্রভৃতি অসংখ্য বাধা সত্বেও ভারতবর্ষে 
আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক এক্য বিরাজমান, সর্বভারতীয় সাআক্োর 
আদর্শ ভারতের ইতিহাসে সর্বযুগেই ক্রিয়াশীল ছিল এবং অনেক সময়ই 
সাফল্যমগ্ডিত হইয়াছে । ডাঃ আর. কে. সুখাঞ্রি তাহার “ভারতের 
অস্থমিহিত একা” € Fundamental Unity of India ) পুস্তকে 
এই মতই প্রকাশ করেন । ভারতবাসীগণ যে গণতান্ত্রিক শাসন বযবন্থার 
সহিত সুপরিচিত এই কথা প্রমাণের জন্য রিস্‌ ডেভিস্‌ নির্দেশিত পথে 
প্রাচীন ভারতের গণতান্ত্রিক উপজ্জাতিগুলি সম্বন্ধে নবোভমে গণ্যেণ৷ 
চলিতে লাগিল । সংযত গবেষণার সহিত অত্যুগ্ত মতবাদের৪ আবির্ভাব 
হইল । ডা: জয়শোয়াল দাবী করিলেন যে আধুনিক পার্লামেন্টারী 
শাসন ব্যবস্থার প্রায় সব দিকই প্রাচীন ভারতে সুপরিচিত ছিল । 

জাতীয় আন্দোলনের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুগণ মুসলমান শ।সক 
শ্রেণীর সহিত তাহাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করিতে লাগিল । তদানীন্তন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে মুহ্বলশক্তির সহিত রাজপুত, 
শিখ ও মাঝাঠাদের গৌরবসয় সংগ্রামের ইতিহাস নৃতনভাবে লিখিত 
হইল । শিবাজী প্রভৃতির তথাকথিত দোষগুলিকে উপেক্ষা, অথবা সমর্থন 
কর। হইতে লাগিল ॥ এইঙগব সংগ্রামের নানা শৌর্ধামূলকা উপাখ্যান 
বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির অসংখ্য উপন্যাস, গল্প 
ও কবিতার বিষয়বন্ত হইল 1 আসলে হিন্দুগণ ইংরেজের হাতে তাহাদের 


জাতীয়তাবাদী এঁতিহাসেক ১২৭ 
সহজে পরাজয়ের স্মৃতি ছুপিবার জন্য অতীতের শোধ্যবীর্যোর দিকে 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল । সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের সামরিক কৃতিত্ব যত দুর 
সম্ভব অস্বীকার করিবার এক প্রবৃত্তি দেখ! গেল । বলা হইল যে পলাশী, 
চিলিঘ্রানও1ল! প্রভৃতি যুদ্ধে ইংরেন্ড সাফল্যের কারণ তাহাদের সামরিক 
শ্রেষ্ঠত্ব নহে. ভারতীয়দের অনৈক্য ও বিশ্বাসঘাতকতা । কিকি, সিতাবল্দি 
প্রভৃতি অসংপ। যুচ্ছে মুষ্টিমেয় ইংরেজ সৈংস্যের নিকট বহুগুণ ভারতীয় 
সৈন্যের পরাজয়ের কথা প্রায় ভুলিয়া যাওয়। হইল । 

ন্বাধীনতা-আন্দোলন যতই প্রবল হইতে লাগিল ততই জাতীয়তাবাদী 
ইতিহাল তীত্র ইংরেছবিদ্বেষে পুর্ণ হইয়া উঠিল । ইংরেজ রাতে 
ভারতের অর্থ নৈতিক শোষণ ও তাহার নান! কুফল দাদাভাই ন€রে]জী 
রমেশচন্দ্র দন্ত প্রভূতির রচনায় প্রকাশিত হইল। পরবর্তী লেখকগণ 
ইহাদের প্রদর্শিত পথে গেলেও ইহাদের সংযত বিচারশক্তি পান নাই । 
মেআর বি. ডি. বস্থু প্রভৃতির লেখার অত্যুগ্র ইংরেজবিদ্বেষ লক্ষণীয় । 
ভারতে ইংরেন্রী-শিক্ষার উদ্দেন্ত ছিল কেবলমাত্র কেরাগী তৈয়ারী করা 
এই কথা জোরগলায় প্রচার কর! হইল। ভালহোৌশীর দেশীয় রাজ) 
উচ্ছেদের নীতির কঠোর সমালোচন। করা৷ হইল। অথচ শতবর্ষ পরে 
সেই একই নীতি যখন সম্পূর্ণ কর! হইল তখন প্রশংসার অস্ত ছিল 
ন!। জাতীয়তাবাদী মলোবৃত্তি হুটিশ-শাসনের প্রতিষ্ঠা ও অগ্রগতির 
সহিত সংশ্লিষ্ট বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির কঠোর সমালোচনার মধ্যেও দেখ। 
গেল। ক্লাইভ, ওয়ারেন হেষ্টিংল, ওয়েলেসলী, লিটন, কার্জন প্রস্ভৃতি 
চরিত্র কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হইলেন। অপরদিকে সিরাজদ্দৌলা, 
মীরকাশীম প্রভৃতিকে স্বাধীনতার জ্রন্য সংগ্রামশীল দেশপ্রেমিক যোদ্ধারপে 
দেখান হুইল । নন্দকুমারকে শহীদ বলিয়। অভিনন্দন কর! হইল । ক্রমে 
ভারতীয় ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে এক নুতন ধারার আবির্ভাব হইল। 
জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসাহিত করার জন্য এবং রাজনৈতিক 
নেতৃবৃন্দের নানা আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতের ইতিহাসের নৃতন 
নূতন ব্যাখ্যা করা হইতে লাগিল । এতদিন যাহা সিপাছী-বিজ্ঞোহ নামে 
পরিচিত ছিল সাভারকর তাহাকে প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম আখ্যা দিয়! 
পুস্তক রচন! করিলেন । 

ভারতের স্বাধীনতা দানের বিপক্ষে শাসক সমাঞ্ হিন্দু-মুসলমান 
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অনৈকেো৷র যুক্তি দেখাটতেন। তাই ভারতের ইতিহাসের সুসলিম যুগ 
নুতন ভাবে রচিত হইল এবং প্রমাণ কর! হহল যে হিন্দু ও মুসলমানগণ 
বরাবরই পরম সোৌহার্দ্দ্যের সহিত বাস করিয়াছে । লাল। লাজপত রায়ের 
চ্চায় নেতার! ইহা প্রমাণ করিতে গ্রন্থ রচনা করিলেন। ডাঃ তারাচাদ 
রচিত “ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব’ ( Influence of Islan on 
Indian Culture ) এই মতবাদের এক চরম প্রকাশ । 

ভারতীয় রাজনীতিতে বিভিন্ন মতের আবির্ভাবের ফলও ইতিহ।স 
রচনার ক্ষেত্রে দেখা গেল । এ. সি. মজুমদারের ‘ভারতীয় জাতীয় বিবর্তন 
{ Indian National Ivolution) লি. ওয়াই. চিত্তামলীর ‘সিপাহী- 
বিদ্রোহের পরবর্তী ভারতীয় রাজনীতি" ( Indian Politics ince tho 
Mutiny ) এবং সুরেন্্রনাথ বাানাজ্জীর “একটি জাতির উৎপত্তি’ (A 
Nation in Making ) নিরপেক্ষ ইতিহাসের পরিবর্তে প্রচার-সাহিত্য 
বলিয়। ভ্রম হয়। কমু/নিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী হইতে রচিত হীরেন মৃখাজাঁ ও 
আর. পি. দত্তের গ্রন্থদ্বয় সম্বন্ধেও এই কথা খাটে । 

পরিশেষে, এই কথ! মনে রাখা! কত'ব্য যে দ্বাধীনতা অর্জনের পরেও 
‘জাতীয়তাবাদী ইতিহাস’ ভারতে যথেষ্ট প্রভাবশালী । জাতীয় আন্দোলনের 
তাগিদে যে সকল ভিত্তিহীন এঁতিহাসিক ধারণা প্রচার কর! হইয়াছিল 
তাহাদের অনেকগুলির স্থান জনমনে আজও অটুট । উপরস্ত নূতন নূতন 
নান। উদ্দেশ্যও অনেক সময় ইতিহাস বিকুতিতে প্ররোচিত করে। 
অহিংস আন্দোলনের সপক্ষে একমাত্র সআট অশোক ছাড়! অন্য কোন 
নজীর না থাকা সত্বেও কেহ কেহ চেষ্টা করিতেছেন দেখাইতে যে অহিংসাই 
ভারতের ইতিহাসের সূলমন্ত্র। আর একটি অশুভ স্ছচন। হইল প্রাচীন 
ধর্ম ও সমাঞ্জের নানা রীতিনীতির রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সমর্থন । 
পাশ্চাত্যের রাজলৈতিক প্রভুত্ব অবদানের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যের সব প্রভাব 
স্থুহিয়া দিয়! সনাতন আদর্শের মাধ্যমে ভারতের পুনর্গঠনের এক দাবী 
উঠিয়াছে! কিন্তু যথ।থ ভারতীয় সংস্কৃতি কি সে সম্বন্ধে কোন সর্বসম্মত 
ধারণা মাই। সুতরাং এই সম্বন্ধে ব্যক্তিগত ধারণার ভিত্তি যোগাইবার 
জন্চ ভারতের ইতিহালকে নূতন নূতন ভাবে সাজান হইতেছে কাহারে! 
কাহারে! হাতে “জাতীয়তাবাদী ইতিহাস’ যেমন রক্ষণশীল রূপ নিতেছে 
সেইরূপ অনেকক্ষেত্রে ইতিহাসকে তথাকথিত বামপন্থী” রূপ দানের 


জাতীয়তাবাদী এতিহাসিক ১২৯ 


প্রবণতা দেখা যাইতেছে । “ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র! নিঃসন্দেহে একটি 
অতি আধুনিক আদর্শ । ইচাকে সনর্থনের জন্য ভারতের ইতিহালকে 
নৃতনরূপে সাজান হইতেছে । বলা হইতেছে যে ভারতের ইতিহাসে কোন 
হিন্দু বা মুসলমান সংস্কৃতি কখনও ছিল না। একটিমাত্র সংস্কৃতি 
তিল, _ভারতীয় সংস্কৃতি । বিভিন্ন সম্প্রদায় ইহাকেই সমৃদ্ধিশালী করিয়াছিল । 
ভারতীয় সংস্কৃতির বিকাশে হয়তো এই ধারণ! মৃল্যবান। কেন্ত 
এতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ইহ! সত্য লছে। ইতিহাসে বরাবরই 
হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতি ছইটি পৃথক সত্বা রূপে ছিল। ইসলামিক সংস্কৃতিই 
পাকিস্তান রাষ্ট্রের মূল ভিত্তিরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। 

জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের দেঘগুণ সম্বক্ষে কয়েকটি কণা বল! 
প্রয়োজন । পূর্বেই দেখান হইয়াছে জাতীয়তাবাদী এতিহাসিকগণ কিরূপে 
স্ত্যকার এঁতিহাসিক আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন এবং ইতিহাসকে 
রাজনৈতিক ভাবধারা ও দলীয় রাজনীতির ক্রীড়নকে পরিণত করিয়াছিলেন । 
অবশ্য এই কথা যেকোন দেশের “জাতীয়তাবাদী ইতিহাস’ প্রসঙ্গেই সত্য । 
অপর পক্ষে এই কথ! অন্দীকার করা যায় না যে আধুনিক যুগে ভারতীয় 
ইতিহাসচগার প্রথম প্রেরণ! আসে জাতীয়তাবাদ হইতেই। সুস্পষ্ট জাতী 
মনোভাব সত্বেও কোল কোন এঁতিহাসিক অনেক মূল্যবান ইতিহাস 
রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই মনোবৃত্তি হইতেই প্রাচীন ভারতের চিন্তা 
ধার।, শালনব্যবস্থ।, বাণিজ্য ও সামুদ্রিক কার্যকলাপ, শিল্পকলা ও বিজ্ঞান 
প্রস্তুতি ক্ষেত্রে বিস্তারিত অনুসন্ধান চলে এবং অনেক নূতন তথ্য সংগৃহীত 
হয়। সর্বোপরি, ভারতের যথাথ ইতিহাস যে রাজনৈতিক ইতিহাস নহে, 
সাংস্কৃতিক ইতিহাস এই ধারণা ভ্রাতীয়তাঝদী এতিহালিকগণই চার 
করেন) রবীন্দ্রনাথ তাহার অনন্থকরণীয় ভাষায় এই আদর্শ সাধারণের 
নিকট ছড়াইয়! দেন। ভারতের ইতিছাসচর্চায় বর্তমানে সত্যই এক নূতন 
চিন্তাধার। দেখ! যাইতেছে । কে. এম. পানিকর তাহার “ভারত-ইতিহাস 
পরিক্রমা” (A Survey of Indian History) গএন্থে বলেন, “ব্রিটিশ যুগে 
ভারতের যথার্থ ইতিহাস ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অথবা ব্রিটিশরান্দের কার্য্য- 
কলাপের বিবরণ নহে, যে সকল ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া ভারতসম্তৃতিগণ 
নিজেদের সমাজকে পরিবর্তিত করিল তাহারই ইতিহাস” । এই পুস্তক 
অত্যাধুনিক জাতীয়তাবাদী মনোবৃত্তির প্রতীকরূপে লওয়া যাইতে পারে ॥ 
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১৩৯ হাতিহাস 


ভারতের জাতীয়তাবাদী এীতিহ।সিকদের যথার্থ বিচার করিবার 
সময় হয়তো এখনও আসে নাই ॥ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সুফল 
এবং ভারত হইতে ব্রিটিশ শক্তি অপসরণের ফলাফল সম্পর্কে ব্রিটিশ, 
ভারতীল্প এতিহাসিকদের মধ্যে এক সময় যথেষ্ট মতভেদ ছিল। 
স্বাধীনতা অন্ত্রনের পরবর্তী ঘটলাবলীর সাহায্যে এই তর্কবিতর্কের যাথাথ্য 
সপ্রমাণ করার সুযোগ আসিয়াছে । এই লম্বক্ষে চূড়ান্ত মতামত দিবার 
পক্ষে অবশ্য নয়বৎসর খুবই শ্বল্লকাল । কিন্ত এই কথ। উল্লেখযোগা 
ঘে এই ন্বল্পলকালেই উভয়পক্ষের অনেক ভবিদ্যানী মিথ্যা প্রমাণিত 
হইয়াছে । ইহা নিঃসন্দেহ যে গত একশত বৎসরে ভারতীয় ইতিভাসচঠা 
ইংরেজ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদী মনোবৃত্তির প্রভাবে গভীরভাবে নিয়াস্ত্রিত 
হইয়াছিল, এবং উভয়পক্ষই গুরুতর ভুলের অপরাধে অপরাধী । কোম 
পক্ষের কটি বেশী গুরুতর তাহার বিচার ইতিহালই করিবে । 


ভাৱতে ওহাবী আন্দোলন 
আবু মহামেদ হবিবুলাহ 


“ভারতের শ্বাধীনত! আন্দোলনের ইতিহাসে উনিশ্রশতকে ইংরাজের 
বিরুদ্ধে ওহাবী মুসলমানদের যুদ্ধ প্রচেষ্টা এক বিশেষ অধ্যায়ক্পে 
আঙ্কল উল্লিখিত হয়ে থাকে । পলাশীর পর থেকে ভারতে বিভিন্ন 
স্থানে যে প্রতিরোধ দেখা দিয়েছিল সাধারণতঃ তার প্রকাশ হ'তে 
কোন রাজা ব। জমিদ্যরকে কেন্দ্র করে। ইংরাজের সহিত টিপুস্বলতানের 
যুদ্ধ, ইঙ্গ-মারাঠা সংঘর্ষ, এবং বহুলাংশে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ রাজ। 
ব। জমিদারের স্বার্থে ব নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল । ওহাবী আন্দোলন 
কিন্তু এর ব্যতিক্রম। কোনও রাঞ্জ। বা রাজপুরুষের স্বার্থে বা নেতৃতে 
এ আন্দোলন পরিচালিত হয় নি। বিধম্মী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
ভারতীয় মুসলমান সমাঞ্জের প্রাতিক্রিয়! থেকে এর জল্ম। এই আন্দোলনে 
যোগ দিয়েছিল প্রতাক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভারতের বিভিন্ন অংশের 
উচ্চ নীচ ধনী দরিদ্র মুললমান এবং একে সংগঠন ও পরিচালনা করেছিল 
ধর্ণাশাস্বিদ মুল্লিম আলেম সমাজ । ব্যক্তিগত স্থার্থসিদ্ধির জ্রন্য রাজবংশের 
কয়েকজন এতে যোগ দিলেও আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাসের কোন 
সময়েই এর শক্তি কোনও রাজা-নবাবের স্বপক্ষে কেন্দ্রীভূত হয় নি।9 
ধর্্ধরাষ্্র প্রতিষ্ঠা ন। করে ইসলামের সংস্কার করা যায় না এবং ধর্রাষ্্র 
প্রতিষ্ঠ। করতে হলে সর্ব্বাত্রে বিংশ্মী রাজশত্তির উচ্ছেদ প্রয়োজন, 
এ চেতন! আসে ক্রমে ক্রমে এবং তার সাথে আন্দোলনের শ্বর্ূপও 
বদলাতে থাকে। নেতাদের মনে ধর্শ্মরাট্রের কোনও পরিকল্পনাও দান) 
বাধবার সুযোগ পায়নি। কয়েকমাসের জশ্য যখন পেশোয়ার ওহাবীদের 
হাতে আলে তখনও কোন বিশেষ লোককে ক্ষমতা হস্তগত করার 
সুযোগ দেয়া হয়নি, বরঞ্চ স্থানীয় সর্দার সুলতান মহম্মদ খানের এই 
চেষ্টায় বাধ! দেবার ফলেই পেশোয়ার থেকে ওছাবীদিগকে বিতাড়িত 
হতে হয়॥ ভারতের জনসাধারণের এক অংশদ্বার। সংগঠিত ও পরিচালিত 
সর্বপ্রথম আন্দোলন ওছাবীদেরই । 

পনেহাৎ সুবিধার জম্য এ আন্দোলনকে ওহাবী আখ্যা দেয়! হয়েছে । 


১৩২ ইতিহান 


১৪্রণ* সালে llunter ভার Uur Indian Mussnlinans আছ্ছে 
মুসলমানদের এই প্রতেরোধ আন্দোলনকে ওহাবী নাম দেন ॥ 
আসলে চেজাজে আঠার শতকের শেষভাগে মুহম্মদ বিন আবদুল 
গওহতহাব যে 1১011001006 আন্দোলনের স্ৃত্রপাত করেন, তার সাথে 
ভারতীয় মুসলমানদের এই আন্দোলনের অনেক পার্থক্য রয়েছে। 
ভারতীয় আন্দোলনকারীরা নিজেদের কখনই ওহাবী বলে পরিচন্ম 
দেয়নি । লীর-ফকিরি ও আভ্তান1 পৃজ্জার বিকুদ্ধাচরণ করা আরবের 
ওহাবীদের প্রধান নীতি; ১৮০২ এই ওহাবীর! মদীনায় হজরত মহম্মদের 
কবর পর্বস্ত ভাঙ্গতে কুন্টিত হয় লি। ভারতীয় ওহাবী নেতার! অনেকেই 
পীর এবং কবর আন্ত।নার প্রতি শ্রদ্ধা দেখানকে ঘোর পৌত্তলিকত। বলে 
ঘোষণা করেনি । অবশ্য কর্তব্য হিসাবে শরীয়ত-আইনের চারটি মতের 
যে কোনও একটির অনুসরণ করার যে নীতি সুল্লী মুসলমান পালন 
করে, আরব ওহাবীর। তারও বিরোধিত। করেছিল; কোরাণ ও হুদীস্‌ 
(পয়গঞ্ধর মৃতশ্মদের কথা ও আচরণ ) ব্যতীত অন্ঠ কারও নেতৃত্ব 
স্বীকার কর! তাদের মতে ছিল পৌন্তলিকতার নামাস্তর মাত্র। কিন্ত 
ভারতের ওঠাবীরা উক্ত বিষয়ের ওপর কোন গুরুত্ব আরোপ করে লি। 
তাছাড়া বাঙলা দেশে এ আন্দোলন মে কূপ নিয়েছিল তার সঙ্গে 
উত্তর তারতে ওগাবী আন্দোলনের বিশেষ কোন সামজস্য ছিল ন৷। 
তবুও এক বিষয়ে আরবের ও ভারতের ওহাবী আন্দোলনের মধ্যে 
সাদৃশ্য রয়েছে । মুশ্রিম সমূজের আচার ও বিশ্বাসের সংস্কার করে সব 
অনৈঙ্গামিক প্রথার উচ্ছেদ করে ( তাদের মতে মুহম্মদের সময়ে যা ছিল 
না বা খা করা হয়নি তা সবই অলৈঙ্গামিক ) আদিম সহজ ও সরল 
মুল্লিম সম।জব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার চেষ্টা উভয় ক্ষেত্রেই দেখ! যায়। 
এই puritanic 79555611510 এর জন্য ওহাবীদের আপোষহীন, অবিরাম 
সংগ্রাম আরব ও ভারতের ওহাবী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য 14 

উনিশশতকে ভারতীয় মুসলমানদের ইতিহাসের মুলকথা হচ্ছে এই 
ওহাবী আন্দোলন । আলিগড়ে 2, A. 0. 0০11959 প্রতিষ্ঠার পর থেকে 
এই প্রতিরোধ আন্দোলনের উত্তেজনা কমতে থাকলেও ওহাবী মনোভাব 
স্বদলমান সমাজের নান! দিকে তার স্থায়ী প্রভাব রেখে গেছে। 
এখনও নালারুূপে সে মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে । আধুনিক মুসলমান 
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সমাজের নানাবিধ আন্দোলনের সৃত্প।ত হচ্ছে ওহাবী আন্দোলন, শুধু 
তাই নয় ভারতের কৃষক আন্দোলনের শৃচনাও হয় এ আদন্দালনের মধ্য 
দিয়ে। পা 

অথচ এ আন্দোলনের সম্পূর্ণ ইতিহাস রচিত হয় লি। ]]unter 
এর বইটি লেখ। হয় 1.০ ১1৪5০ র শাসনকালে মুসলমানদের প্রতি 
ব্রিটিশ নীতি পরিবর্তনের ভূমিক! স্বরূপ । ১৮৬৮, ১৮৬৯ সালের Calcutta 
Review বা Englishinan এ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, সেগুলিতে 
ছিল ওহাবীদের একটি ধারাবাঠিক বিবরণ। কলিকাতা পেকে প্রকাশিত 
ফারসী সাপ্তাহিক পত্র “দূরবীণ” ও 11170) Patri০৫এ কয়েকটি লেখা! 
বেরোয় ওহাবীদের সম্বন্ধে । উদ্দুতে ওহাবী নেতাদের কয়েকটি জীবনী 
আছে, কিন্তু আন্দোলনের কোনও প্রামাণ্য ইতিহ।স নেই। ওহাবী 
কেন্দ্র থেকে উদ্দ-ফারসীতে বহু পুন্তিক! ও প্রচারপত্র বের কর। হয়েছিল 
110/007 তাদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকাও দিয়েছেন । ব্রিটিশ সরকার 
তার সবগুলিই বাঞ্জেয়াপ্ত করে। এ সব বই পত্রের কয়েকটি !ndian 
এArcliivesa থাকা সম্ভব । দেওবন্দে ওহাবীদের প্রতিভিত ধর্ম্মশিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের এস্থাগারে এসব পুন্তিকাত্র কিছু সংএহ আছে, কয়েকটির 
পুন্মুদ্রন ও প্রচার এখনও হয়। প্রকান্ত আদালতে ওহাবী ঘড়ঘন্রের 
নেতাদের বিরুদ্ধে যে কয়েকটি মোকদ্দমা হয় তার অস্ততঃ ছুটির 
ইংরাজি বিবরণী সে সময়ে ছাপ! হয়েছিল ॥ 

যে সংস্কার প্রচেষ্টা থেকে এই আন্দোলনের সুচনা, তার মন্ত্রগুরু 
হচ্ছেন দিল্লীর শাহ, ওয়ালিউল্লাহ: অন্ততঃ আন্দোলনের নেতারা তাই 
মনে করতেন।) ইনি আঠারো শতকের লোক ; আওরঙ্গজেবের রাজত্বের 
শেষ ভাগে তার জন্ম, পাণ্ডিত্যের জ্রন্য তার বানের খ্যাতি ছিল; 
তবে ভার পূর্বপুরুষদের মধ্যে যোদ্ধার সংখ্যাও অল্প ছিল না। তীর 
পিতা আবহুল রহিম সৈনিকের চাকুরী ছেড়ে লিক্ষকত! ও বিদ্।চর্চ্চা 
সুরু করেন এবং দিল্লীতে ‘মেহেন্দি যু কা মহল্লা"তে এক মাদ্রাসা স্থাপন 
করেন। সেই থেকে শিক্ষকতা এই বংশের লোকেদের পেশা হু'য়ে 
দাড়ায় । এর! রাজনীতিতে কখনও মাথা না গলালেও রাজদরবারে এদের 
বরাবরই সমাদর ছিল। মোগল সাআছ্যের ভাঙ্গন এবং মাৱাঠা ও শিখ 
শক্তির অভ্যুত্থান ও বিস্তার ওয়ালিবুল্লাহ, দিল্লীতে বসে দেখেছিলেন। 


১৩৪ ইতিহাস 


মুসলমান রাষ্ট্রশ্তিকে আসম ধবংল থেকে রক্ষা করার অন্ত একত্রিত হতে 
আবেদন করে নিজ্ঞামুল মুল্‌ক্‌, নাজিবুদ্দৌলা, পায়েন্দ। খান রোহীল।, 
আমেদ শাহ, আবদালী প্রস্ততি মুসলমান নেতাদের কানে তিনি ও গার 
পিতা যে সব চিঠি লেখেন, তার একট। সংকলন সম্প্রতি ছাপ! হয়েছে 
আলীগড় থেকে । আমেদ শাহ, আবদালীকে লেখা একটি চিঠিতে 
ওয়ালিউল্লাহ. সোগল রাজশক্রির দুর্বলতার কারণ বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে- 
ছিলেন গে অপনৈতিক অসাম্য মোগল বাট্রব্যবস্থার পতন অনিবার্য 
করে তুলেছে । আফগীরলারদের সংখ্যাধিকে)র দরুণ খাললার ( 67০৮7) 
18771) অভাব, ও তার ফলে রাজ্ঞার অর্থাভাব, কৃষক, মজুর ও ব্যবসান্ীদের 
ওপর অত্যধিক করভার দেশকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে; একদিকে 
যেমন উৎপাদন কমে যাচ্ছে, অন্যদিকে তেমনই শাসক ভগীয় মধ্যে 
বিলালদ্রবোর চাহিদ। বাড়ছে। এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক শৃঙ্খল! 
ভেঙ্গে যাচ্ছে। সৈম্যরা নিয়মিত মাতিনা পায় না, আর এর! যে বিত্রোছ 
করে যে অশ্্তর স্থষ্টি করে তার সমস্ত চাপ গিয়ে পড়ে দেশের 
ধনোৎপাদনকারী চাষী, কারিগর ও ব্যবসায়ীদের ওপর । সমাজ্জ ও 
ব্যক্িগ্রীবন কিরূপ ছিল তার ধারণ! করা যায় রাষ্ট্রের এ হ্র্ববলতা 
থেকে ॥ ধর্মবিশ্বাস ও আচরণে যে সব ছনীতি প্রবেশ করেছে তা দূর 
কর! তাই প্রথম কাজ। এই কাজে সমাজ ও রাষ্্রনায়কদের সহায়ত। 
যেমন দরকার তেমনি শান্ত্রবদ্‌ পণ্ডিতদের সহযে।শীতাও প্রয়োজন । 

এই সংস্কারের প্রয়োজন ও পন্থা নিৰ্দ্দেশ করতে ওয়ালিমুল্লাহ আজীবন 
বছ গ্রন্থ রচলা করেন।+ **তকৃহিমাতে এলাহিয়া” নামক একটি গ্রন্থে 
তিনি বলেছেন অস্ত্রধারণ করে ভারতের মুসলমান সমাজের সংস্কার করার 
উপযোগী সময় যদি এখন থাকত তাহলে তিনি অন্জ্রধারণ করতেও 
ইতভ্তত করতেন না । মধ্যযুগ যে শেষ হয়েছে এ উপলব্ধি ঠার হয়েছিল । 
তাই অন্ত্রের পরিবর্তে তিনি কলম ধরেছিলেন সম|জমানসকে প্রভাবিত 
করবার জ্রম্য ॥ “হুজ্জাতুল্লাহেল বালেগা”র মুখবহ্ধে তিনি বলেছেন ইসলামের 
নীতি ও বিধানগুলিকে যুক্তি ও বিচারের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করার সময় 
এসেছে, কেবলমাত্র আল্লার আদেশ বলে মানুষ তা পালন করবে সে 
যুগ আর নেই। 

তার খ্রন্থগুলির মবে) এইটাই সবচেয়ে বিখ্যাত । মাগুষের আধ্যাত্মিক ও 
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পাথিব কল]াণ সাধনের যে আদর্শ সমস্ত ধর্ম ও ধৰ্ম্ম ব্যবস্থার মূল 
ভিত্তি, ইসলামের তথা ও বিধানগুলিকে সে মাপকাঠিতে যাচাই করে 
ওয়ালিউল্লাহ দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে ইসলামের প্রত্যেকটি অনুশাসন 
মানুষের মঙ্গল সাধনের উপায় হিসাবেই রচিত ॥ বর্তমানের চেয়ে অতীতের 
মুসলমান সব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ, বর্তমান যুগের সব কিছুই অনাচার তা।র 
অতীতের সমস্ত কিছুই আদর্শ ও অনুকরণীয়, এই পশুকে জনসাধারণের 
এই অস্কবিশ্বাসের সমালোচনা করে ওয়ালিযুঙ্গাহ মুক্ততৃষ্টির পরিচয় 
দিয়েছেন । তার সমস্ত শিক্ষার মূল স্বর হোলো! এই । আজীবন তিনি 
দিল্লীর মাদ্রালায় অধ্যাপনা করেন । মধ্যে কয়েক বছর তিনি মক্ষায় 
বাস করেন-__মৃতম্মদ বিন আবদুল ওহ. তাবও সে সময়ে মক্কায় পড়াশুন। 
করছিলেন এদের সাক্ষাৎ যোগাযোগের কোনও নজীর পাওয়া! যায় 
না, তবে মক্কার বিদ্বংসমাঞ্জের যে চিন্তাধারা ওহ।বী নেতাকে উদ দ্ধ করেছিল 
তার সঙ্গে ওয়ালিয়ুল্লমছের কিছুটা ঘনিষ্ট পরিচয় হয়েছিল তার রচনাবলীতে 
তার আভায পাওয়া বায়। 

কোরাণের ব্যাখ্যা, ধর্শ্মদর্শন, তাসাওওফ, ( সুফীবাদ ), ইতিহাস 
শরীয়তের আটন (ফিকাহ.), হদীস ইত্যাদি সুজ্লিম শাস্ত্রের বিভিন্ন 
বিষয়ে ওয়ালিউল্লাহ প্রায় চ্লিশটি বই লেখেন । প্রায় প্রত্যেকটি বইডে্ট 
তিনি মুসলমানের রক্ষণশীল, মধ্যযুগীয় মনোভাবকে বহুক্েত্রেই বিপ্লবী 
সাহস নিয়ে আঘাত করেছেন। অন্য ভাষায় কোরাণের তঙ্ভমা করা 
বা পড়া তখন পর্যন্ত মুসলমানরা! ধর্শ্বনির্দ্দেশবিরুদ্ধ পাপ ও আল্লার 
বাণীর অবমাননা! বলে মনে করত। জ্ঞানচর্চার সাধারণ ভাষা ফারসী 
হলেও এ ভাষায় কোরাণ তর্জ্জম! করার অস্থমতি ছিল না। অথচ 
আরবীতে কোরাণ বোঝা সকলের পক্ষে সম্ভব ন!; আকবরের দরবারে 
পর্ড,গীজদের সাথে তর্কে প্রবৃত্ত হয়ে আরবী-ন-জান। মুসলমান মৌলানার 
হর্গতির কথা ওয়ালিযুল্লাহ জানতেন ৷ তাই মক্কা থেকে ফিরে তিনি 
কোরাণের একটি ফারসী তঙ্জমা প্রকাশ করেন। এইটাই কোরাণের 
সর্বপ্রথম ফারসী তর্জম। ; এতে ব্যাখ্যা বা টীকা ছিল না, কেবল 
আক্ষরিক তব্দ্রমা ছিল । তার জন্য দিল্লীর পণ্ডিতরা ( আলেমর! ) তার 
শত্রু হরে দ্লাড়িয়েছিলেন। কিছুদিন াকে দিল্লী ছেড়ে অস্ত বাস 
করতে হয়েছিল । ভারতের মুসলমানের আত্মুজিজ্ঞাসা ও চেতনার ইতিহাসে 


১৩৬ ইতিহাস 


ওয়ালিয়ুহাহের এই তর্চ্চমাটি এক স্মরণীয় টন । উর্দ্তেও কোরাণের 
প্রথম তর্চ্জমা করেন এরই পুত্র আবছুল কাদের এবং জনসাধারণের 
মধো প্রচলিত সর্ধধপ্রথম উর্দ্চ তে কোরাণের ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন দিল্লীর 
নভীব আহমদ-_ স্তর সৈয়দ আহমেদের এক সহকর্ম্মী। এই তিনটি 
ত্জ্জমার মাধ্যমেই ভ্বনলাধারণের মধ্যে অষ্যাল্য দেশী ভাবায় কোরাণের 
প্রচার হয়েছিল । ইসলামের মূল বাণীর সাথে জনসাধারণের এইভাবে 
সাক্ষাৎ পরিচয় হওয়ার ফলে যে আধুনিক যুগের মুসলমান সংস্কার 
আন্দোলনগুলি প্রসব লাভ করতে পেরেছে তা বলাই বাহুল্য । 

‘তর্ক সীদ’ ও 'ইজ.তেহাদের' প্রশ্ন মুসলমান সমাজে বহু দ্বন্ব ও সংশয়ের 
সৃষ্টি করেছে । কোরাণ ও নবীর শিক্ষা থেকে ইসলামের মুল নীতিগুলির 
বাবহারিক প্রয়োগ করতে হলে যে শান্তজ্ঞান ও বিচার ক্ষমতার প্রয়োজন 
ত! সাধারণের থাক! সম্ভব নয় বলে গোড়া থেকেই শাস্ত্রভ্য আলেমদের 
বাখা! ও তাদের নির্টেশিত শরীয়তি আইনের স্ুত্রগুলি অনুসরণ (তর্ক সীদ) 
করার অভ্যাস মুসলমান সমাজে দেখ! দেয়। সুল্লী মুসলমান মালেক, 
শাফেয়ি, আবু হানিফা ও আগঠমদ বিন হাম্বাল এই চারজন ব্যাখ)াক।র 
আলেমদের ( ইমাম) যে কোনও একজনের নির্দেশিত আইন (মান্ডতার ) 
মেনে চলা কর্তব্য মনে করে। আব বাসীয় খলিফাদের আমলে ওদের 
নির্দেশিত স্ত্রগুলিকে আইনে বিধিবদ্ধ করা হয় শাসন ও বিচারকাধের 
তাগিদে । শাসক শ্রেণীর প্রয়োজনেই তখন থেকেই প্রচার কর! হতে 
থাকে যে যে সত্যাহুসন্ধিৎস। ( ইজ তেহ্া্দ ) ও বিচার বিশ্লেষণের অধিকার 
ও দায়িত্ব প্রত্যেক মুসলমানের থাকার কথা,_কারণ ইসলামে কোনও 
পুরোহিতের ব্যবস্থা নেই__এবং যে অধিকারের বলে এই চারজন ইমাম 
ইসলামের সুলনীতিকে আপন আপন বিচার ও যুক্তি অমুযায়ী ব্যাখ্যা 
করেছেন, সে অধিকার ও যোগ্যত1 পরবর্তী কোনও মুসলমানের আর 
থাকল না, কারণ এই চারজন ইমামের পাণ্ডিত্য ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা এত গভীর 
ও বিরাট যে, ধর্ম ত।ত্বিকদের ভাষায়, ইক্ত তেহাদের দ্বার চিরদিনের মত বন্ধ 
হয়ে গেল। শাসকগোষ্ঠী ও ধর্ম্মনায়ক উভয়েই মুসলমান সমাজের মধ্যে এই 
বিশ্বাস অন্মাবার অবিরাম চেষ্টা করে আসছে । এইভাবে সঙ্গী সুসলমানের 
চিন্তার স্বাধীনত!ই শুধু হরণ কর! হয় নি, সমাজ সংস্কারের পথও চিরদিনের 
মত বন্ধ করার ব্যবস্থা হয়েছে । 


ভারতে ওহাবী আন্দোলন ১৩৭ 


এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদও মানারুপে প্রকাশ পেয়েছে প্রায় গোড়া থেকেই । 
হিজরীর প্রথম শতকেই, আলে-নএয়াবিয়ার যুদ্ধে খারিজি নামে এক 
সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় যাকে ইসলামের প্রন জ্য।নারকিস্ট, দল বল! 
ঘেতে পারে । লিলা ও তাদের বিভিম্র গোষ্টীর জন্মেতিহাসেও এইরূপ 
প্রতিবাদের আভাষ পাওয়া ঘানে। চৌদ্দশতকে সিরিয়ার ইব নে তাইমিয়। 
তর্কলীদের মতবাদ ও প্রয়োছন খগন করে বহু শাক্রঞন্ু রচনা করেন 
_মুস্পিম শাস্তবিদদের মধ্যে তিনি ইমাম বলে প্রসিদ্ধ । আরবের ওহাবী 
আন্দোলনের ইনিই মন্্রগ্ুরু। ইনি তক্মীদের বিরুদ্ধে তে! বটেই, সুফী 
অধ্যাত্মঝ/দেরও ইনি ঘোর বিরোধী ; কোরাণ ও নবী ব্যতীত অন্য কোনও 
authority ইনি মানেন না। আর কোরাণ ও নবীর বাণীর আক্ষরিক 
অর্থ ছাড়া কোনও গুহা ব্যাখ্যার পক্ষপাতীও ইনি নন । অধ্যাত্মবাদকে তাই 
তিনি বিজাতীয় প্রভাব ও কৃপ্রধ মনে করে মুসলমানদের ধর্ম্মজীবন থেকে 
দুর কর! প্রত্যেক মুসলমানের মহৎ কর্তব্য বলে ঘোষণা করেন। আরবের 
ওহাবীর। তাই লীর-দরবেশ, আল্তানা ইত্যাদির প্রতি খর়গহত্ত । ১৮০২ 
সালে হেজাজের ওছাবীর! ইবনে সউদের নেতৃত্বে কারবালায় হাসান হুসেনের 
কবর ভেঙে দেওয়াতে সিয়া ও সুস্লী মুসলমান অত্যন্ত ক্ষু হয়েছিল । 

অন্ধ তকৃপীদের বিরুদ্ধাচরণ ও ইঙ্ততেহাদের অধিকার ঘোষণা! করে 
ওহাবীর! মুসলমান সমাজে টিন্তা স্বার্ধীনত। ও বুদ্ধির যুক্তির যে দস্তাবনা 
সষ্টি করেছিস তার পথে বাধা হ'য়ে দাড়াল তাদের নিজেদেরই উগ্র 
ধন্মোন্সাদনা ও অসহিষ্ণুত। ৷ ইসলামের আদি রূপকে তারা ফিরিয়ে 
‘আনতে চাইল যুক্তি দিয়ে নয়, তরোয়াল দিযে । মানুষের যে ০17১9610705) 
7990 থেকে শান্তরীয় ধর্শ্মে অধ্যাস্মবাদের জন্ম হয় সে মানসিক বন্তিকে 
একেবারে অন্বীকার করে মুসলমানদের ইতিহাসের ধারাকে এর! পুরনো 
খাতে প্রবাহিত করার নিষ্ফল চেষ্টাতে মেতে উঠেছিল । এক autlhorityর 
বদলে অন্ত &4০)০চাট এল যার মতে কোরাণ ও নবীর বাদীর আক্ষরিক 
ব্যাখ্যা ও অন্থসরণেই ইজ.তেহাদের একমাত্র প্রয়োগ ও স্থার্থকতা, এবং 
এই সন্ধীর্ণক্ষেত্রে ও অর্থে ছাড়া অন্য ভাবে ইজ.তেছাদের অধিকার 
প্রধোগ করার যুক্তি যে সহা করতে পারে না। সুমী সমাজ এর ফলে 
সংস্কারসুক্ত ছোলোন।॥ আর এক সম্প্রদায়ের সষ্টি হোলো মাত্র মে 
বিরোধী মতবাদের প্রতি সদাই খড় গহস্ত । 


১৩৮ ইতিহাস 


আঠারে! শতকের ভারতে রাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেঙে যাৎয়ার দরুণ 
মুসলমান ধর্ম্মজীবনে চিন্তার এই সংঘাত তাই তীত্র হয়ে দেখা দেয়। 
নিয়া সমীর বিবাদ তো ছিলই, রাজানীতিক্ষেত্রে ইরাশি-তুরাণী প্রতিত্বন্দিতার 
দরুণ তা আরও ছোরালে! হ'য়ে ছাড়ালো। তার ওপর তর্ক সীদের 
তর্কে সাধারণের মনে আরও জটিলতার সমষ্টি হলে! ৷ স্ুমীদের মধ্যেও 
শাস্ত্রীয় ইসলাম ও অরমীয়া সুফীদের বিবাদও চিরস্তুল ; সুফীদের মধ্যেও 
আবার Pantheistic 3 monistic (ইবস্থল আরাবী ও শেখ আহমদ 
সারহিন্দিকে এই দুই মতের প্রতিনিধি বলা. যায় ) মতবাদের ছপ্ৰ ছিল। 
মুসলিম সমাজকে সংগঠিত ও পুনরুজ্জীবিত করতে এই ধৰ্মীয় ছন্ব ও 
ংশয়ের অবসান না হোক, একট! আপোষের প্রয়োজনীয়তা ওয়ালি- 
যল্লাহ তাই উপলব্ধি করেন। সকল মত ও সম্প্রদায়ের পক্ষে এাহণ- 
যোগ্য উদার অথচ নতুন যুগের উপযোগী দৃষ্টিভঙ্গী ও যুক্তবুদ্ধির আদর্শ 
ও নীতি তাই তিনি শান্তর ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রচার করেন । ইজতেহ!দ 
ও তক্সীদের প্রশ্থে তিনি ইবনে তাইমিয়ার সাথে একমত, কিন্তু ওহাবীদের 
আতিশযা ও সকঙ্কীণত! তিনি পরিহার করেন। এ বিষণ্সে ভার একটি 
উক্তি উদ্ধৃতির যোগ্য । ধর্ম্মের প্রশ্নে ছুটি কথ! মনে রাখ! উচিত ; এক, 
ধর্মের নীতি ও আইন কখনই এত সক্ধীর্ণ হতে পারে ন! যে মত বা 
অ'চরণের ঈবৎ পার্থক্যে ধর্ণ নই হয়ে যায় : দুই, কোনও একটি মতকে 
জব সত্য জেনে তা আকড়ে বসে থাক! এবং এর বিপরীত মতের 
অস্তিত্বই অস্বীকার কর! কোন কাজের নয়; কারণ ইজ.তেহাদের মূল 
নীতিই হোল সব মতামতের মধ্য থেকে সত্য পথ বেছে নেওয়া ও 
সেই সঙ্গে নিজের ভুল স্বীকার করার প্রস্ততি । তক্‌সীদের প্রানে 
ওয়ালিয়ুল্লাহ চিন্তার স্বাধীনতার সাথে সমাজ ও ধর্ম্মব্যবস্থার 
সংহতি রক্ষার সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন । জনসাধারণের জন্য শাত্মকার 
ইমামদের নির্দ্দেশ মেনে চল! কর্তব্য, কিন্তু যিনি পণ্ডিত, ইজ তেহাদের 
ক্ষমতা বার আছে,-_আর সে ক্ষমতার একট! যুক্তিসঙ্গত মাপকাঠি তিনি 
তৈরী করেছেন,_তার পক্ষে তকু'সীদ অবশ্য কত'ব্য নয়। এই প্রসঙ্গে 
তিনি একটি নীতির ইঙ্গিত করেছেন। বাহুজ্ঞানী আলেমরা যা উপেক্ষা 
করে মুসলমানের জীবনপ্রণালী সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে 
ফেলেছে ॥ “ইসলাম সহজ মাহুষের ধর্শ্ম ; শরীর ও মনকে অয! 


ভারতে গুঠাবা আগ্লোলুল ta 


পীড়ন করে নানুয ধর্ম পালন +রুক, ইসলামি শাস্থ বিধানের সে উন্দে্ 
নয়। মাঙ্গযের জীবন সহজ হোক হজরত মহন্মদের এই উদ্দেশ্য ছিল, বিধি 
নিষেধের জাল দিয়ে তাকে জটিল করা ইসলামের নীতিবিরুদ্ধ । 
কাজেই ধর্শ্াচরণের বে বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে মুসলমান. ইমামদের মধ্য 
মতভেদ আছে তার মধ্য থেকে যেটি যার পক্ষে সহজ সেটি বেছে 
নেবার অধিকার মুসলমানদের নেই এমন কোনও প্রমাণ তিনি শাল্ে পান 
নি।” রাজনীতির শ্বার্থে সিয়!-সুম্রীর বিবাদ খুবই তীত্র হয়ে উঠেছিল। 
তুকাঁর। সুমী ; ইরাণিরা গোঁড়া মিয়।; তার প্রত্যুত্তর স্বরূপ ছিল 
রোহিলার। গোড়া সুদী । এদের ক্ষনতার লড়াই সামাজিক ও ধর্শ্মাচরণের 
ক্ষেত্রে যে দন্বৰ স্থষ্টি করেছিল তার জের উত্তর ভারতে এণগনও মাঝে 
মাঝে দেখ! যায় । এই বিরোধ প্রশমিত করতে ওয়ালিযুল্র'হ মধ্যপথ 
অবলম্বন করেন। সিয়ারা তাকে সুমী মনে করতো, আর হুদীর! মনে 
করতে। তিনি দিয় ॥ 


ক্রমশঃ 


মুদ্রাতত্ববিদ্‌ রাথালদাস 
শ্রীচারুচন্দ্র দাশগুপ্ত 


যে সমস্ত উপকরণ প্রাচীন ভারতীয় ইতিহ!স-গঠনের প্রধান বলিয়া 
গণ্য হইমাছ্ছে তাহাদের মধ্যে মুদ্রা অস্থতম। এক শঙাব্দীর অধিককাল 
ধরিয়া প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রার আবিদ্ধার ও আলোচনা চলিতেছে । ইহার 
দ্বার! ক্রমশঃ প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস উন্জলতর ভাবে দেখা যাইতেছে। 
যে সব মনীষী সর্বপ্রথম মুদ্বে আবিদ্ধার ও আলোচনা করিয়াছেন তাহারা 
সকলে যুরোগীয় ছিলেন। তাহাদের মধ্যে বিশেষভাবে 'উল্লেখযোগ] 
হইতেছেন প্রিণ্সেপ, কানিংহাম, টমাস, ইলিয়ট, র্যাপসন, স্বট, ওলাস, 
আলান, হোয়াইটহেড, ডই ও ফন স্যালেট । 

যে সব ভারতীয় পণ্ডিত এ বিষয়ে প্রথম আলোচন! করিয়াছেন 
তাহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন ভগবান্‌ লাল ইজ্রজী 
ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । প্রসিদ্ধ গুজরাটা প্রত্বতান্বিক ইন্দজী 
কয়েকটা প্রবন্ধে পশ্চিম ও উত্তর ক্ষত্রপগণের মুঝ্জা এবং গুঞ্জরাটে প্রচলিত 
গাধাইয়া মুদ্রা বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন; কিন্ত রাখালদাস 
হইতেছেন সর্বপ্রথম ভারতীয় পণ্ডিত যিনি প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন 
বুগের মুদ্রা লইয়া প্রহন্ধ এবং “প্রাচীন মুদ্রা” নামক পুস্তক রচন! 
করিয়াছেন বলিয়! ভারতীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে সর্বপ্রথম মুদ্রাতত্ববিদ বলিয়া 
পরিগণিত হইবার যোগ্য ৷ 

প্রাচীন তাবুতীয় ইতিহাস ও সংস্কতি-ক্ষেত্রে রাথালদাসের দান 
অসাধারণ । তিনি তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনের ( ১২৯২-১৩৩৭ বঙ্গাব্দ ) মধ্যে 
প্রাচীন ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাস, শিলালিপি, মুদ্রা, ভাক্কর্ধা ও 
স্থাপত্য সম্বন্ধে যে সব মুল্যবান প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিয়াছেন তাহা 
তাহাকে চিরকাল ভারতীয় ইভিহাস-গবেষণা-ক্ষেত্রে অমর করিয়া 
রাখিবে। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যে সব রচন! করিয়াছেন তাহা আমাদের 
মনে বিস্ময়ের স্থষ্টি করে । 

রাখলদাস প্রত্রতাত্বক ছিলেন এবং সেইজন্য তাহার সমন্ত রচনাতে 
আবি্ধারের আলোচনার আভাস বেশী পাওয়া যায়। তিনি প্রাচীন 


মুদ্রাতত্ববিদ্‌ রাখালদাস ১৪১ 
ভারতীয় মুদ্র। সম্বন্ধে যে সব প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন তাহাদের দ্বারা 
ইহা সর্ববপেক্ষা বেশী প্রমাণিত হয়। তাহার প্রবন্ধ গুলি জিশিবা 
পূর্বের পণ্ডিতপ্রবর র্য/পদন “India (০185৮ নানক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে 
প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রার বিজ্ঞান সম্মত ধারাবাহিক বিবরণ দিয়। প্রাচীন 
ভারতীয় মুদ্রার ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা আনেন। অবশ্য র্যাপসনের গুবেৰ 
কানিংহাম “Uoius of Anciont India” ও 40915 of Mediaeval 
India” নামক প্রসিন্ধ বই ছুষ্টটাতে ইহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
রাখালদাস এ বিষয়ে মৌলিক গবেষণ। মূলক প্রবন্ধ পিখিয়া প্রাচীন 
ভারতীয় মুদ্র।-তয্ব সন্থন্ধে নূতন তথ্য জানাইয়াছেন ) 

ভারতের সর্ববপ্রাচীন মুদ্রাকে অন্বচিহ্ন যুক্ত (0001) marked ) 

বলা হয় ॥ এই শ্রেণীর মুদ্রার বিশেষ হইতেছে যে এই মুক্রাচলি হয় 
চতুক্ষোণ দণ্ড ব! বক্রদণ্ড, বা সম বা অপম চতুন্ধোণ বা গোলাকার । 
একটা মৌলিক প্রবন্ধে তিনি আফগ৷নিন্থানে প্রাপ্ত কতকগুলি অঙ্থচিহ্ন 
যুক্ত মুদ্জার বিবরণ দিয়াছেন ।” প্রাচীন যুগে বর্তমান আফগানিস্থান বা 
তাহার কিছু অংশ ভারতের মধ্যে ছিল। এই মুত্রাগুলি আফগানিম্থানের 
আমীর এপিয়াটিক সোসাইটীর সভাপতি স্যার টমাস হলাণ্ডকে দেন এবং 
তিনি এইগুলি পরাক্ষার জন্য রাখালদাসের নিকট পাঠান । অঞ্কচিহ 
যুক্ত মুদ্রাতে যে সব অঙ্কচিহ্ন পাওয়া যায় সেগুলি লইয়। থিউবোল্ড 
একটা বিস্তৃত প্রবন্ধ আগে লিখিয়াছিলেন। রাখালদাস এই মুডাগুলি 
পরীক্ষা করিয়। দেখাইয়াছেন যে এইগুলিতে কুড়িটা নূতন অঙ্কচিহ্ন 
ঝহিয়াছে। তিনি সিছ্ধান্ত করিয়াছেন যে যে সব অঞ্ষচিহ এই মুদ্রাগুলিতে 
. পাওয়। গিয়াছে সেগুলি আফগানিস্থ।নের বণিক সম্প্রদায় দ্বার উৎকীর্ণ । 
ইছ। ছাড়) এই সব মুদ্রার মধে; অনেকগুলিতে ব্রাহ্মীলিপির অক্ষর 
-- দেখিতে পাওয়া যায় ॥ তিনি দেখাইয়াছেন যে তাত্র যুডাতে অক্ষর-প্রান্তি 
পূর্বে ঘটিয়াছিল ; ফিস্তু এই সর্বপ্রথম রৌপ্য মুদ্রাতে এইরূপ অক্ষর 
পাওয়া গেল। তিনি এইসব মুদ্রাতে ব্ৰাহ্মী অক্ষর ন, দ ও গ ( অথবা 
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খরোষ্ঠী য) পাইয়াছেন। তিনি অনেকগুলি নূতন অন্ধচিহন পাইয়াছেন। 
এই প্রবন্ধে স্ব্বশুদ্ধ ৪৪টি মুদ্রার বিবরণ দিয়াছেন। 

তিনি ওহছম্বর জাতির মুদ্রা লইয়া আলে/চনা করিয়াছেন।* এই 
প্রবন্ধে তিনি ৩৬৩টি খঁতুশ্বর জাতির মুদ্রা লইয়া আলোচন| করিয়াছেন। 
এই মুদ্রা গুলি পাঞ্জাবের অন্তর্গত কাংড়া জেলাতে অবস্থিত দেড়া তহসিলে 
ইরিলাল নামক গ্রামে পাওয়া গিয়াছিল । এইসব মুদ্রার চধ্যে ১০৩টি 
মুদ্রাতে ধরঘোষ, শিবদাল ও রুদ্রদাস নামক তিনজন রাজার নাম দেখিতে 
পাওয়া যায় । এই তিনজন রাজ।র মধ্যে ধরঘোষের মুদ্রা পূর্বের পাওয়া 
গিয়াছিল ; কিন্ত অন্য ছুইজন রাজার লাম রাখালদাস সর্বপ্রথম আবিক্ষার 
করিলেন। কাণিংহাম যখন ধরঘোষের মুদ্রা বর্ণনা করেন, তখন তিনি 
ওহদ্বর জাতির নাম ইহাতে দেখিতে পান । এইভাবে শিবদাস ও রুদ্রদাসের 
মুদ্রাতেও আমর! উহ্ম্বর জাতির নাম দেখিতে পাই। এই মুদ্রাগুলিতে 
ত্রাহ্মী ও খরোণষ্টী অক্ষরে রাজা ছইজনের লাম লিখিত আছে। সুতরাং 
ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে তিনি গুঁহম্বর জাতির তৃইজ্রন নুতন 
রাজার নাম আবিকার করেন । 

এ পর্যন্ত বঙ্গদেশে যে সমস্ত গুপ্তযুগের মুদ্রা পাওয়া গিচাছিল 
তাহাদের মধ্য সমুদ্রগুপ্তের হস্তে বর্শাযুক্ত কোন মুত্র) পাওয়া যায় 
নাই । তিনি সর্বপ্রথম সমুদ্রগুপ্তের বঙ্গদেশে প্রাপ্ত এই প্রকার একটি 
মুদ্রার বিবরণ দেন ।* বদ্ছমান জেলার অন্তর্গত চাকদিঘা নামক স্থানে 
একটি পুরিদী খনন করিবার সময় এই মুক্রাটি পাওয়া যায় । 

গুপ্তযুগের আর একজন ন্রপতির মুদ্রা তিনি আবিষ্কার করেন ।* এই 
মুন্রাটীতে যশ বা যশো লিখিত আছে। তিনি অনুমান করেন যে এই 
রাজার সম্পূর্ণ নাম ছিল যশোগপ্ত । 


21 Journal & Proceedings of the Aslatic Society of Bengal 
for 1914, Num. Sup., XXIII, no. 134, pp. 247-50. 

২1 Jonrns] of the Bihar & Orissa Research Bociety, vol. V, 
pb. 82-87. 

©! Ibid. 
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কুমণবধংশীয় রাজ।দের তাত্রমুদ্রার অহুকরণে নিশ্ষিত একপ্রকার মুদ্রা 
উড়িষ্যা এবং গাজামে পাওয়া গিয়াছে। এই তাত্রশ্ুদ্রাঞ্ুলি পুরী কুষণ 
মুক্তা নামে অভিচিত ৷ ১৯১৭ ধ্ৃষ্টাব্দে স্যার এডওয়ার্ড গেইট এইন্ধপ 
সাতটা মূদ্রা রাখালদাসকে পরীক্ষা করিবার অন্য পাঠান ।> এই যুক্্া 
গুলিতে “টক্ষ।” শব্দটা লিখিত আছে । রাখাজদাল এই সিচ্ছাস্থে উপনীত 
হইয়াছেন যে পুরী কুষণ মুডাগুলি খৃষ্টীয় সপ্তম শতান্দীর মধাভাগের 
পূর্বসময়ে প্রচলিত ছিল ; খুব সম্ভব খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইহা প্রচলিত 
ছিল। 

রাখালদাস পরবর্তী গুপ্তবংশের একটা যুদ্র। বগুড়া জেলাতে পাইয়াছিলেন 
এবং তাহ। তিনি একটা প্রবন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন ।* 

তাহার রচন।র পূবে ভারতবর্ষে নানাস্থানে প্রাপ্ত মহীপাল নামক এক 
নৃপতির শ্বরণমূদ্রা দিল্লীর তোমর বংশের নৃপতি মহীপ।লের চুদ্র। বলিয়। ঠিক 
কর! হইয়াছিল; কিন্তু তিনি একট! প্রবন্ধে এই মতবাদের প্রতিবাদ 
করিয়াছেন ।* তিনি বলিয়াছেন যে তোমর বংশীয় নৃপতিদের মুদ্রা সাধারণতঃ 
মিতা ধাতুতে নিশ্মিত এবং ইহাদের একদিকে বৃষ ও অশ্থারোষ্টীব্যক্তি অঙ্কিত 
আছে। তিনি বলিয়াছেন যে ন্র্ণ নিশ্মিত সহীপালের নামাঙ্কিত মুদ্রা 
চেদি নৃপতি গাঙ্গেয়দেবের স্বর্ণমুদ্রার অনুকরণে লিচ্মিত। ইহাতে রাজার 
নাম তিন অক্ষরে প্রথম দিকে লিখিত আছে এবং পু যুগের মুদ্রায় 
আসীন! দেবীর গ্ঠায় মূতি অদ্ষিত আছে। এই অনুশাসনে যে “হু” 
লিখিত আছে তাহার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে তিনি ধৃষ্টায় দ্বাদশ 
শতাব্দীর পূর্বেকার লোক । ইহা হইতে তিনি এই সিদ্ধান্ডে উপনীত 
হইয়াছেন যে এই সব স্বণমুত্রা কান্কুক্জের গুর্জর প্রতীহার বংশের 
প্রথম মহীপালদেবের মুদ্রা ॥ 


>1 Ibid. 

21 Archaeological Survey of Indis—Annual Report for 
1913-14, ps. 249-61. 

৩! Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal 
for 918, Num. Sup. sxxIIlI, no. 202, Pp. 84, 1918. 
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তিনি চন্দেল্লবংশীয় পতি মদন বর্শ্মণের্র বৌপ্যসুত্রা লইয়া আলোচলা 
করিয়াছেন ৷" মধাভাকতের রেওয়া রাজ্যের অন্তর্গত পানওয়!র নামক 
একটি গ্রামে ৪৯টি মুদ্র। পাদ যায়। ইহাদের মধ্যে ৮টি বড় এবং 
৪*টি ছোট রৌপামুদ্র চন্দ্ল্লেশংশের মদ্নবর্শ্মণেত্র মুদ্রা । মদনবর্দ্দণের স্বপ- 
মুদ্রা সাধারণতঃ জানা আছে । জেনারেল কাণিংহাম মদনবর্ম্মণের তাডযুদ্রা 
এবং তুইটি শ্বর্ণমূত্রার বিবরণ দিয়াছিলেন। কলিকাতা যাছুঘরের মুদ্রা- 
শালাতে তাহার দুইটি বড় এসং একটি ছোট শ্বর্ণমুদ্র। রক্ষিত আছে । 
কতিপয় ভদ্রলোকের সংগ্রাঠ'লয়ে চন্দেল্র নৃপতি মদলবর্্মণ এবং পরমদ্দিনের 
স্বর্ণমূদত্র। রক্ষিত আছে; কিন্ত এই বংশের রৌপ)মুদ্রা বেশী জানা নাই । 
কালিংহাম সল্লকশুনবর্ম্ণের পুত্র এবং মদনবর্শ্মণ্রে জ্যেষ্ঠতাত পুত্র 
জয়বর্্মণের একটী রৌপ্যমুদ্র! বর্ণনা! করিয়াছেন । ্বর্ণমুদ্রার যায় রৌপ্য- 
সুপ্রাগুলিও ছইটা শ্রেণীতে বিক্ত হইয়াছে যথা (১) বড় এবং (২) 
ছোট। একদিকে দুই লাইনে (১) মল ম-_(২) দন বর্ম লিখিত 
আছে এবং অপর দিকে গাঙ্গেয়দেবের মুদ্রাতে যে প্রকার আসীন। দেবী 
আছে সেই প্রকার আছে। 

তিনি আর একটা মৌলিক প্রবন্ধে উদয়দেবের হুদার উল্লেখ 
করিয়াছেন ॥* মধ্যপ্রদেশে অনেকগুলি স্বর্ণমুদ্রা আবিদ্ধত হয়। যিনি 
এট মুদ্রাগুলি আবিদ্ধার করিয়াছিলেন তিনি এই মুদ্রাগুলিকে গা্গেয়- 
দেবের মুদ্র। ঝলিয়। অভিহিত করিয়াছিলেন; কিন্তু রাখাল্দাস ইহার পাঠ 
বিভিন্নভাবে দিয়'ছেন। তিনি এই তিন লাইনের অমুশাসনটী (১) শ্রীমদ্‌ 
উ-_(২) দয়_-দে-(৩) ব রূপে পাঠ করিয়াছেন । মধ্য এবং উত্তর 
ভারতে পরমার নৃপতিগণ একাদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন এবং 
ত্বাহাদের মধ্যে একজন ন্ৃপতির নাম ছিল উদয়াদিত্য। তিনি চেদিবংলীয় 
ন্বপতি কর্ণদেবের আত্মীয় ছিলেন এবং তাহার অন্ুশাসনে আমরা ১৫৯ 
এবং ১০৮০ খৃষ্টাব্দ আমরা পাই। রাধালদাস উদয়দেব এবং উদায়াদিত্য 
অভিন্ন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন । 

21 Ibid for 1912, Num. Sup. No. xxil, no. 131, PP. 1997 
200, 1914. 

২1 1৮1119৮1918» Num. Sur, No. xxxiil, no. 203, pp. 84— 
85, 7918. 


মুজ্াতত্ববিদ্‌ রাখালদাস ১৪৭ 


তিনি মিথিলার নুপতি শিবসিংহের স্বণমুদ্রা বর্ণন। করিয়াছেন ।৯ 
উত্তর বিহারে চম্পারণ জেলাতে তিনটি স্রর্ণ মুদ্রা আবিদ্ষুত হয় ॥ একদিকে 
ইহাতে লিপি রহিয়াছে ও, অন্ুদিকে (১) শিব--(২) স্য । রাখালদাসের 
মতে এই সুদ্রাগুলি বৈষ্ণব কবি বিভাপতিনর পৃষ্ঠপোষক মিথিলার রাজা 
শিনসিংহের মুদ্র।। বিগ্যাপর্তির একটি কবিতাতে উল্লেখিত আছে যে 
শিবসিংহ ১৪০* পৃটান্দে সিংহাসনে আরোহণ করিফ়াছিলেন। 

তিনি যজপপ্ বংশের মুদ্রার বর্ণনা দিয়াছেন ।' মধ্য ভারতে গোয়।লিয়াতে 
এই বংশের ১৮৩টি চাহড়দেবের, ১১১টি অসল্গদেসের এবং ১৪৫টি 
গে!প।লদেবের মুদ্র। পাওয়। গিয়াছে । 

তিনি ত্রিপুর! বাজে) মুদ্রার বর্ণন। দিয়াছেন।* ১৯১৩ প্ব্টান্দে 
ত্রিপুর। রাজ] দশটি রৌপ/মুদ্র। কলিকাতা! যাদুবরকে দান করে। এইসব 
মুত্র। তিনি এই প্রবন্ধে বর্ণন। করিয়াতেন। এই মুদ্রা গুলিকে ছইটিভাগে 
বিভক্ত কর। হইয়াছে যখ। (১) স্বাধীন ড্রিপুর! বাজে)র মুদ্রা এবং (২) করদ 
ত্রিপুত্র। রাজোর নুদ্রা। ত্রিপুরার সব মুদ্রাতেই তারিখ দেখিতে পাওয়৷ 
যায় এবং এই তারিথগুলি শকান্দে লিখিত থকে । যে সব মুদ্রা 
কলিক৷ত। য৷তুঘরকে দেওয়! হইয়াছে সেগুলি ত্রিপুর। রাজে)র সর্ক্প্রাচীন 
মুদ্রা । ধন্যমাণিক্য, রত্নমাণিক্য, কুষ্চমাণিক্য, ঈশ।নচজ্্রমাণিকা, বীরচন্তর- 
ও রাধ।কৃম্জমাণিকে)র মুদ্রার বণনা দেওয়! হুইয়াছে। 

তিনি মধ্যভারতের গণশুরা্জে/র মুদ্রার বর্ণন। দিয়াছেন ।' মধ।ভারতে 
ঘুববলপুর জেলাতে একটি স্বর্ণমুত্র। আবিদ্কত হয়। এই মুভ্রাটি গড়মান্দলা 
ঝাক্জোর সর্কপ্রসিদ্ধ রাজা সংগ্রথমসাহীর । তিনি ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে রাজ) 
হন এবং ৫০ বৎসর রজত করিয়ছিলেন ॥ তিনি রাণী দুর্গাবতীর শ্বশুর 


21 82৩28501951 Burvoy of Indias-Annual Report tor 
19131457007 245-51. 

21 Journal! & 17০৩০941325 of tha Aslatlo Rociety of Bengal 
for 1918, Num. Sup. 0301] 0 no. 201, pp. 159-84, 1918. 

৩1 Archaeological Survey of India-Annual Report for 
1913-15 pp. 248-61. ৯ 

81 Ibid. 
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ছিলেন। রাণী দুর্গাবতী আকবরের সেনাপতি আসফ খানের সহিত যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন। 

তিনি ভারতের সাসানীয় নৃপতি শ্রীদ:মের ৪টি রৌপ)মুদ্রা আলোচন! 
করেন।* এই মুদ্রাগুলির একদিকে একটি মন্ডক এবং অগ্চদিকে শ্রীদাম- 
অনুশাসন দেখিতে পাওয়! যায় ) 

তিনি সিলেটের শ্রপতি গুরুগোবিন্দের মুদ্রার বর্ণনা দিয়াছেন।? 
তিনি দেখাইয়াছেন যে সিলেটের শেদ রাজ! হইতেছেন গুরুগোবিন্দ । 
ভিন্পেন্ট স্মিথের বইতে একটি মুদ্রার ছবি আছে । এইট মুডাটির লিপ 
হা আছে ত গোয়ার কদদ্ববংশের যৃপতি বিষ্ণুচিত্তদেবের বলিয়! বর্ণন। 
করিয়াছেন। যেহেতু ইহ। প্রাচীন বাংল! হরফে লিখিত আছে, সেজছঃ 
ছলজ. ও স্মিথ ইহা ঠিক করিয়া পড়িতে পারেন নাই । রাখালদাস ইহা 
প্রথমে “গ্ুণগোবিন্দদেব'' বলিয়। পাঠ করিয়াছিলেন; কিন্তু পণ্ডিত 
বিভাবিনোদ ইহাকে “গুরু গোবিন্দ” ভাবে ঠিক পাঠ করিয়/ছেন। 

তিনি বঙ্গদেশের নপতি দহৃজমদ্দন দেবের মুদ্রার বপন! দিয়।ছেন ॥* 

উপরে লিখিত বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে রাখালদাস 
প্রাচীন ভারতীয় নানাবিধ মুদ্রা আবিদ্ধার ও বর্ণনা কদিয়! প্রাচীন ভারতীয় 
মৃত্তাতদ্ব-ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। মুডাতত্ব ক্ষেত্রে তাহার 
বিরাট অভিজ্ঞতা হইতে তিনি “প্রাচীন মুদ্রা” নামক বঙ্গ ভাঘাতে একটা 
গ্রন্থ রচনা করেন । তাহার এই গ্রন্থ ভারতীয় ভাষাতে রচিত সর্বপ্রথম 
মুদ্রাতত্ব-বিষয়ক ওাস্থ। সহ! ১৩২২ বঙ্গাব্দে লিখিত হয় এবং এত 
প্রসিদ্ধ লাভ করে যে ইহা হিন্নীভাষাতে অনুদিত হুয়। ভূমিকাতে তিনি 
মুদ্রাতত্বের প্রয়োজনীয়তা লইয়া! আলোচন! করেন । এই গ্রন্থে দ্বাদশটা 
পরিচ্ছেদ আছে । “ভারতের সর্বপ্রাচীন মুত্ঞা” নামক প্রথম পরিচ্ছেদে 
তিনি প্রাচীন অক্ষচিহমুক্ত ও নিগম মুদ্ত। লইয়া আলোচন। করেন। 
খৃষ্টপূৰ্ব পঞ্চ অথব| ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তস্থিত 
প্রদেশগুলি পারসিক সাআ্রাজ্যভুক্ত হইয়া গিয়াছিল এবং সেইজ্রন্য ভারতের 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বসু পারসিক মুদ্রা পাওয়! গিয়াছে । এভাবে 
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রোমক ও এখেনীয় মু্র19 ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। “প্রাচীন ভারতে 
বিদেশীয় মুন্র।” নানক হিতীর পারচ্ছেদে তিনি এই সব মুদ্র। বর্ণন। 
করিয়াছেন) মাসিডন-নুপতি আলেকজা পার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন 
এবং স্বষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গাহার মৃত্যুর পর গাগার পুত্র না 
থাকাতে তাহার সাস্রাদ্য তাহার সেনাপতিদের্র নংধ্য বিভক্ত হইয়া 
যায়। তাহার অন্যতম সেনাপতি সিল্উক পুর্ব সাম্রাজ্যের অধান্থর হন। 
এই সাআ্রাজ্যের অন্তভুক্ত ছুঈটি রাজা যথ! পারদ ব্লাজ্য ও বাহলাক রাজ্য 
্বটপুর্্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্রোহী হইয়! দ্বাধীনত। ঘোষণা 
করিয়াছিল । ইহাদের মধ্যে অনেক নৃপতি উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে 
অনেক স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইহাদের মুদ্রা উত্তর-পশ্চিম 
ভারতবর্ষের অনেক স্থানে প/5য়! গিয়াছে । প্রথম ইউথিদিমের পুরে 
দিমিত্রিয় সর্বপ্রথম ডাহার মুদ্রায় ভারতীয় ভাষায় নিজ নাম অস্থিত 
করিয়াছিলেন এবং গ্রাসীয় তৌলের পরিবর্তে পারসিক রীতি অবলম্বন 
করিয়াছিলেন। এইরূপে ২৮টি ন্বপতির মৃদ্র। ভারতবর্ষে পাওয়। গিয়াছে। 
ইহাদের মধ্যে কয়েকটি রাজার অন্ুশাসন৪ পাওয়া গিয়াছে ও কয়েকটি 
সাগর উল্লেখ বিদেশী ও ভারতীয় সাহিত্যে পাওয়। যায়। এই পরিচ্ছেদে 
তিনি এই সব মুড্ডার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবরণ দিয়াছেন। চতুর্থ পরিচ্ছেদে 
তিনি “শক রাজগণের মুদ্রা” লইয়া আলে।চন। কারয়াছেন। পুর্বে 
মুদ্রাতাত্বিকগণ শক জাতীয় রাজগণকে হুইভাগে বিতক করিতেন যথ!1 
প্রাচীন শক এবং ঝুষণ ; কিন্তু এখন ইহাদিগকে তিনভাগে বিভক্ত করা 
হইয়া থাকে ষথ। (১) শক, (২) পারদ এবং (৩) কুষণ। শকবংশীয় 
রাজগণের যে সকল মুদ্রা আবিদ্কত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে এব মুদ্রা 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । ইহার পর তলোন, অয়, অন্নিলিষ নামক ব1জগণের 
মূদ্র। তিনি আলোচন! করিয়াছেন ॥ ইহার পর পারদ বংশীয় রাম! গুদুফর, 
অবদগস, অর্থগ্র, সনবর ও পকুরের হুদার বর্ণনা দিয়াছেন। “কুষণ 
বংশীয় রাজগণের ছুদ্রা” নামক পঞ্চম পরিচ্ছেদে তিনি কুজুল কদফিদ 
ও বিম কদফিসের মুদ্রার এবং কনিক্ক, হুবিফ, ও বাহুদেবের 
মুদ্রার বিবরণ দিয়ছেন। “আপদ ও গণসমূহের মুদ্র!” নামক যষ্ঠ 
পরিচ্ছেদে তিনি তক্ষশিলা, অযোধ্যা, আলমোরা, কৌশাস্বী, অহিচ্ছত্র ও 
ত্রিপুরীর মুদ্রার বিবরণ দিয়াছেন। এইভাবে তিনি অজ্ঞুনায়ন, ওহস্কর, 
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কুনিন্দ, আলণ ও যৌধেয়-জ।তির মুদ্রা আলে৮চন। করিয়াছেন | “প্তাপ্ত 
সম্রাট গণের ছুড্রা” নামক সপ্তম পরিচ্ছেদে তিনি চন্দ্রণ্ডপ্ত, সমুহ, 
রামন্ুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দগুপ্র, কুমারগুপ্ত, স্বন্দগুপ্ত, হরগুপ্ত <.তৃতি রাজগণের 
মুদ্রার বিপদ বিবরণ দিয়াছেন ॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ “সৌরাষ্ট্র ও মালবের মুদ্রা” 
লইয়া । ইহাতে তিনি প্রথমে একটা মহাক্ষত্রপ বংশের উল্লেখ করেন। ইহান্র 
ন্বপতি ভূমক ও নহপানের মুদ্রার আলে।চনা করিয়াছেন। শকন্দের 
প্রথম শতাব্দীর প্রথমার্ধে শকজাতীয় দিতীয় ক্ষত্রপবংশ মালব ও সৌরাষ্ট্র 
অধিকার করিয়াছিলেন! এই বংশের বিভিন্ন রাজার শুদ্রার বর্ণনা 
তিনি দিয়াছেল। “দক্ষিণাপথের প্রাচীন মুদ্রা” ল|মক নবম পরিচ্ছেদে 
অন্ধ, চোল, পন্গব, চলুক) ও যাদব বংশীয় রাঞ্রগণের এবং বিজয়নগরের 
সুস্রা আলোচনা করিয়াছেন । পসাসালায় মুদ্রার অনুকরণ” নামক দশম 
পরিচ্ছেদে তিনি হুনরাজ তোরমাণ ও মিহিরকুলের মুস্রা আলে৷চন! 
করিয়াছেন “উত্তরাপথের মধাযুগের মুদ্র৷” নামক একাদশ পরিংচ্ছেদে 
তিনি পশ্চিম সীমান্তের মুদ্রা লইয়। আলোচন! করিয়াছেন এবং তাহাতে 
তিনি কাশ্মীরের মুদ্রা বর্ণনা করিয়াছেন। “মধ্যযুগের মুদ।” নামক ছ।দশ 
পরিচ্ছেদে তিনি চেদিরাঞ্বংশের দেস্তাকভুক্তির চন্দেল্লবংশের এবং গাহড়বাল 
বংশের, নেপাল ও আর।ফালের দুদ্রার আলোচন! করিয়াছেন। 

রাখলদ!স যে কেবলমাত্র প্রাচীন ভারতীয় মুড সগ্থঙ্গে প্রবন্ধ লিখিযছেন 
তাহা নহে তিনি মধ্যযুগের ভারতের মুক্তা লইয়াও অনেকগুলি মুল্যবান 
প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন । 

তিনি শিলজী বংশীয় সম্রাট আলাউদ্দিন মহম্মদ শাহের একটা মুড। 
আলোচনা করেন।* এই মুঢাটিতে লিপি সম্পূর্ণ এবং পরিদ্ধার, কিন্ত 
মুদাটি গোলাকারের পরিবর্তে অইকোশবুক্ত । অষ্টকোণযুক্ত মুদা কেবলমাত্র 
আহম জাতীয় র৷জগণ প্রকাশ করিয়াহিলেন। তাহারা এই আকৃতিতে 
স্বর্ণ এবং রৌপ)মুড! প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রাচীন আহম জাতির 
মুদ্রান্চলিতে আহম ভাষা এবং লিপি ব্যবহৃত হইত; কিন্তু পরবর্তা 
যুগে সংস্কৃত ভাষ ও বাংলা লিপি ব্যবহৃত হইতে লাগিল। আহম লিপি 
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স্লের ব। প্রমওলিংহের মুদাতে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ইংরাজ বিজয়ের 
পুরা পথস্ এই মুচাত্র আকুতি অই্ইকোপবুক্ত । যখন আ!লাউদ্দীনের 
শ্খণসদা আনার প্রচপিত হয়, তখন এই মুদার আক্কৃতি পরিবর্তিত 
হইয়া যায়। এইমুদ্রাগুপি আহম নৃপতিগণ ছারা পুনরুৎকীর্ণ হয়। 
এই মূদাটি কেবলনাত্র একদিকে পুনরুৎকীণ হইয়াছিল কারণ এদিকে 
রঘুশরায়ণের নান লিখিত আছে । অহনবংশীয় কোন নৃপতির এই নাম ছিল 
ন!। যে ন্পতি আসামে র্ৰাল্ৰত্ব করিয়।ছপেন এবং বাহার নামে রখু শব্দটি 
আছে তাহার নাম হুইতেছে রঘুদেবনারায়ণ । তিনি রাজ্যের কোচবংশীয় 
নবপতি ছিলেন ॥ তিনি কুচবিহার রাজ্যের কিমদংশ পাইয়া ছিলেন । 

একটা প্রবন্ধে তিনি শেরসাহের কতকগুলি নূতন ধরণের মু 
আলোচন করিয়াছেন 1৯» এই মুদ্রগুলির মধ্যে অনেকগুলে পাঞ্জুয়।, 
চুণার ও কণ্রিতে টাকশালে নিমিত হইয়াছিল । এই পর্যান্ত বঙ্গদেশে 
প্রাপ্ত শেবসাহের যে সব মুড্র। পাওয়। গিযাছিল তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ 
ফতেবাদ, সরিফাবাদ এবং সাঁতগাওতে লিশ্মিত হইয়াছিল ; কিন্ত বঙ্গদেশের 
রাজধানী পাহুয়া হইতে কোন মুড! নিশ্মিত হইয়াছিল বলিয়া আন! হায় লা। 
এই সর্বপ্রথম পাওুয়া ট/কশাল হইতে সেরসাহের তিনটা যুড! পওয়া গেল। 
চুনার টাকশাল হইতে তিনটি মূত্র! (৯৩৯ হিলরী ) পাওয়া গিয়ান্ছে । 
কর্পসিট।কশাল হুইতে থে মুদ্রাটি পাওয়। গিয়াছে তাহ। গোলাকার । 

আর একটি প্রবন্ধে তিনি মেগলসভ্রাট আওরঙ্গজেরের একটি মুছা 
আলে।চন। করিয়/ছেন।* এই মুদ্রাটী কলিকাতার প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের 
সংগ্রহশালাতে রক্ষিত আছে । ইহা রৌপ্য মুড! । ১৬৬১ খুষ্টান্দে নবাব 
মীর জুমল। আসাম আক্রমণ করেন । ফিরিবার পথে তিনি কুচবিহার 
আক্রমণ করেন এবং জ্রয় করেন কারণ কুচবিহারের ন্পতি প্র।ণলারায়ণ 
পূর্বে সাহ সু্াকে সাহায্য করিয়াছিলেন । এইভাবে কুচবিহার অধিকৃত 
হইল । ইহার রাজধানীর লাম পরিবর্তন করিয়া আঙ্গমগীরনগর র।খ। 


৯: 3০817955006 6৩ Bihar & Orissa Research Society, vol, 
V, p. 66 1 yt 
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হুইল । ১৬৬১ হইতে ১৬৬৩ ফেব্রুয়ারী মাস পধ্)ন্ত আলমগীর নগর মোগল 
সম্রাট গণের অধীনে ছিল এবং সেইজন্য এই মুদ্রাটী হিজরী ১০৭২-১০৭৩ 
মধ্যে নিশ্চয়ই লিখিত হইয়াছিল । হৃইদিকে যে লিপি লিখিত আছে 
তাহা খুব আশ্চধ্যগ্জনক। এইটী একমাত্র মোগল মুদ্ৰ। যাহার অঙন্থশাসন 
বাংল। লিপিতে লিখিত আছে যদিও ভাষাটা হইতেছে পারম্ভ বা 
আরবদেশের ভাষ! । 

তিনি মালবদেশের মুদ্রা লইয়া আলে৷চন। করিয়াছেন।> রোৌপঃ 
মুদ্াগুলি দ্বিতীয় মামুদের এবং দেখিতে খুব সুন্দর । তাজমুদ্রাগুলি 
গুজরাটে প্রথম আহমদ এবং প্রথম মায়ুদের, মালবদেশের হোমাঙ 
ঘোরি, ঘিয়াস সাহ, লাশির সাহ এবং দ্বিতীয় মামুদের এবং জানপুরের 
হুসেন সাহের ৷ দ্বিতীয় মামুদের ৪টা রোৌপ্যযুদ্র। পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে 
একটি মুদ্র। বিশেষ উল্লেখযোগ্য ॥ এই মুদ্রাটীতে তারিখ রহিয়াছে । ইহ! 
হিন্তরী ৯২৩-১৫১৭ প্্টান্দে প্রচলিত হইয়াছিল । [দিতীযন মুদ্রাটী 
হিজরী ৯১৯এ চালু হটয়াছিল। তৃতীয় যুদ্রাটী ৯১৯ এবং চতুর্থ মুদ্রাটী 
৯১৮ হিজরীতে প্রচলিত হই যাছিল । 

রাখালদ।স মুসলমান যুগের বাংল! দেশের মুদ্রা লইয়া কতকগুলি 
প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। একটি প্রবন্ধে তিনি গিল্নাস্নদ্দীন মহম্মদ শাহের 
শ্বর্ণমুদ্রার বর্ণন। দিয়াছেন ।* এই মুদ্রাটী পাটনার রায়বাহাদুর রাধাকুষ্ণ 
জালালের সংগ্রহালয়ে রক্ষিত ছিল । বঙ্গদেশের স্বাধীন মুসলমান নৃপতি- 
গণের স্ব্ণসুদ্রা অত) ম্ত কম পাঁওয়। গিয়াছে বঙ্গদেশের শেয স্বাধীন 
মুসলম!ন সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন সাতের কনিষ্ঠপুত্র গিয়াসুপ্দীন 
মামুদের রোৌপ্যমুদ্রার হ্যায় এই মুদ্রাটী । গৌড়ের দুর্গে তিনি শের খান 
( শের সাহ ) কর্তৃক পরাস্ত ও অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। মায়ুদ সাহকে 
পরিত্রাণ করিবার জন্য হুমায়ুন শের সাহের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। 
ভাগলপুরের নিকটে অবস্থিত কহলরগাঁও নামক স্থানে মামুদ সাহ মৃত্যুমুণে 
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পতিত হুন। এই মুদ্রাতে কোন তারিখ নাই; কিন্তু ইহ! দেখিতে 
কলিকা'ত! যাদুঘরে রক্ষিত একটা মুদ্রার শ্যায় । 

রাখালদাস বঙ্গদেশের সুলতান সামন্ুদ্দীন মুজ!ফর সাহের ছুইটা মুদ্রার 
বর্ণনা দিয়াছেন । এই মুদ্র! তুইটাতে ৮৯৬ হিজরী তারিখ রহিয়াছে ।» 

তিনি বঙ্গদেশের স্ুলঙাঁন জালালুদ্দীন মুহম্মদ সাহের রৌপ্য মুদ্রা 
আলোচনা করিয়াছেন ।, এই মুদ্রাটী যশোহর জেলার অন্তর্গত বনগাও 
সব-ডিভিসনে একজন মুসলমান কুসক কর্টুক আবিস্কৃত হইয়াছিল । 
এই মুদ্রাতে নামুদ সাহের নান পরিকর ভাবে একদিকে লিখিত আছে । 
এই মুদ্রাতে ট।কশালের নান কিন্বা তারিখ পাওয়! যায় নাই । 

তিনি সহেন্দ্রদেব এবং দহজনর্দনাদেবের তিনটা যুদ্। আলোচনা করিয়াছেন।* 
মহেশ্রদেবের মুদ্রাটি পাঞুনগরের টাকশালে নিশ্মিত হইয়াছিল এবং ইহাতে 
শকাব্দ ১৩৩৬ লিখিত আছে। দন্ুডমর্টনদেবের একটি মুদ্র। পাগুনগরে 
নিশ্মিত এবং ইহাতে শকান্দ ১৩৩৯ লিখিত আছে এবং অন্য আর 
একটি যুস্র। চন্দ্রদ্বীপে নিশ্মিত এবং ইহাতে শকাব্দ ১৩৩৯ লিখিত আছে । 
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for 1910, Num. Sup. xv. no 95, Pp. 697, 1910. 

a1 Archaeological Survey of Iodias-Annuogl Report for 
1913-14, p. 257. 


৩} Archaeological Survey of Indias—Annual Report for 
1911-12, p- 167. 


সিপাহী বিদ্রোহ ও সমসামায়িক বাংল! 
শ্রীহরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যার 


€ পূর্বনুবুত্তি ) 


নিষিদ্ধ চনি সংযুত্ত কাতুজের কাহিনী ছাড়িয়ে পড়ল দমদম হতে 
বহরমপুর ও বারাকপুরে মোতায়েন যথাক্রমে ১৯ নং এবং ৩৪ নং পদ।তিক 
বাহিনীর সিপাহীদের মধ্যে | বেঙ্গল আমির সিপাহীদের অধিকাংশই 
তখন ছিল উচ্চজাতীয়। বিশেষত: ১৯ ও ৩৪ নম্বরের রেজিমেন্ট ছু'টা 
হিল ক্ষত্রিয় ও ব্ৰাহ্মণ প্রধান । ৩৩৫ জন ব্রাহ্মণ, ২৩৭ জন ক্ষত্রিয়, 
২৩১ জন নিয়শ্রেণীর হিন্দু, ১২ জুন খষ্টান, ২০০ জাল মুসলমান ও ৭৪ 
জন শিখ নিয়ে গঠিত ছিল ৩৪ লং রেজিমেন্ট ।১ নিরস্ত্র হওয়ার 
কালে ১৯ নং রেজিমেট্ ছিল ৪০৯ জন ব্রাহ্মণ, ও ১৮* জন রাজপুত | 
জাতি ও ধর্মনাশের আশঙ্ক। তাই এই দুই রেজিসেণ্টের সিপাহীদের 
পেয়ে বসেছিল খুব বেশীভাবে । জাতির কৌলীন্য ও ধর্মের মৰ্য্যাদা 
অক্ষু্ রাখতে তার! বিদ্রোহ ঘোষণায় হল বদ্ধপরিকর । ১৮৫৭ সালের 
২৩শে জানুয়ারী দমদম ডিপোর দিপাহীরা নিষিদ্ধ চবি মাখান বাতু'জ 
ব্যবহার করতে প্রকাশ্যভাবেই অসন্মতি জানাল। ২৪শে জানুয়ারী 
বারাকপুর টেলিগ্রাফ ষ্টেশনে অগ্সিক।গ ঘটে । জাহুয়ারীর শেষে বারাক" 
পুরের সিপাহীদের নধ্যে লাক্ষত হয় ভয়াবহ চাঞ্চল্য । ফেব্রুয়ারীর 
১৮ই ও ২৫শে তারিখে বারাকপুর থেকে ছ'দল সিপাহী সৈম্ত বহরমণুরে 
উপস্থিত হলে সেখানেও সিপাঃাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে বিক্ষোভ ও 
উত্তেজন! । ২৭শে ফেব্রুয়ারী বহরমপুরে মোতায়েন ১৯নং রেজিমেণ্টের 
সিপাহীরা তুলে ধরল বিদ্রোহের নিশান । নুবাদার করীম বক্সের বিবৃতি 
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অনুদারে ১৯লং রেজিমেন্টের সেনান৷য়ক কর্ণেল মিচেল তুর রেজ্রি- 
মেন্টের সিপাহীদের ভীতি প্রদর্শন করেন এই বলে যে তারা ঝাতুপ্র 
ব্যবহারে অসম্মত হ'ল তাদের স্থানান্তরিত হতে হবে ত্রক্মদেশে ও চীনে। 
এইরূপ ভীতি প্রদর্শনের প্রতিক্রিয়া দেখ! দিল সিপাহীদের বিক্ষেভ 
বান্ধিতে । অবস্থ। আয়ত্তে আনদ।র জম্য ৮৪ নং কুইন্স রেজিমেন্ট কজবাতায় 
নীত হল । :১৯নং রেজিমেণ্টকে বারাকপুরে স্থানাস্থরিত করার সিন্ধান্তও 
গৃহীত তয়। উক্ত রেছিমেন্টকে বারাকপুরে পৌছে দেবার ভার 
অপিত হয় নিচেলের পরে । ২+শে মার্চ ১৯নং রেজিমেন্টের সমভিবাহারে 
মিচেল যাআ। করলেন বাগাকপুর অভিমুখে । বারাকপুরের পণে মিচেল 
এবং ঠ্ার আন্ঞাধীন সিপাহীরা উপস্থিত হ'ল বারাসতে । সেদিন ছিল 
২৯শে নার্চ॥ ৩৪ নং রেজিমেন্টের সিপাহী পূর্বাস্কেই পৌছেছিল 
বারাসতে । তাদের উদ্দেশ্য ছিল ১৯ নং রেডিমেন্টের সিপাহীদের 
৩৪ নং রোদ্সমেন্টের সিপাহীদের সঙ্গে একত্র মিউটিনী ঘে।ষণা করতে 
উত্তেজিত কর1। কিন্তু তাদের সে উদ্দেশ্য সফল হয়নি। অতি 
শান্তভাবে ১৯ নং রেঝিমেন্টের দিপাহীরা ৩১শে মার্চ বারাকপুরে উপস্থিত 
হলে লেইদিলই তাদের নিরন্তর ক'রে পদচ্যুত করা হয়। ইতিমধ্যে 
২৯শে মার্চ বার!কপুর ক্যান্টনমেন্টে বেজে ওঠে বিদ্রোহের ভেরী ৩৪ নং 
রেজিমেন্টের দিপাহী মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে । সামরিক কর্তৃপক্ষ মঙ্গল 
পাণ্ডের কার্ধযকলাপ-উদ্কৃত সংকটময় অবস্থা আয়ত্তে আনব।র জন্য ৩3 
রেজিমেন্টের লিপাহীদের নিরস্ত্র ও ও পদচ্যুত করলেন ৬ই মে তারিখে । 
এ ঘটনার প্রায় একম!স পূর্বে, বারাকপুর ক্যাণ্টনমেণ্টের প্যারেড ময়দানে 
মঙ্গল পাণ্ডের কাসী হয়, ৮ই এপ্রিল ভোর সাড়ে পাচটায় । সিপাহী- 
দের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের প্রথম শহীদ মঙ্গল পাণ্ডের তখন বয়স ছিল 
২৬ বৎসর, ২ মাস, ৯ দিন ৷? 

এইভাবে মিউটিনী স্বর হয় সর্বপ্রথম বাংল। দেশে । বাংলার 
জনসাধ।রণ কিন্তু সিপাহীদের এই মিউটিনীতে কোনে! সাড়। দেয় নি। দেশময় 
একটা আতঙ্ক বিরাজমান ছিল সত্য, কিন্ত সে আতঙ্ক ছিল (সিপাহীদের 


>} Forrest-Selections from lettera eto. vol 1 Page 127. 
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হাতে প্রাণনাশের আশঙ্গা হাতে ঢাত এবং ধন্সম্পন্তি লুঠনের ভয় হ'তে 
উদ্ভৃত। মিউটিনী সুরু হবার পর কলকাতায় মে-জুন মাসে আতঙ্কের 
আব সীম! ছিল লা। ১৭ই মে তারিখে ২৫ নং পদাতিক বাহিনীর 
কলকাতায় হামা সি, উত্তর পশ্চিম প্রদেশগুলিতে [মউটিনীর দ্রুত 
প্রসারের ভয়াবহ সংবাদ, গার্ডেনরীচে অযোধ্যার সিংহাসন-চাত নবাবের 
উপস্থিতি, আলিপুর জ্বেলে সহঅ: সহত্র বন্দীদের আধো উত্তেজন1-এ 
সবের একত্র সমন্থয়ে আতদ্ মুত £য়ে উঠেছিল সে যুগের কদকতা শহরে ॥ 
কলকাতার শৃষ্টান অধিবাসীরা প্র/ণভয়ে আশ্রয় নিয়েছিল ছর্গনধো, 
জাহাজে ও ভীমারে । স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃ প্রবর্তনের ভ্রন্য শহরের 
ন্বেচ্ছাসেবকদের কর্মততপরতা ও ৭৮ নং হাইলাগুরদের উপস্থিতি শহরের 
ইউরোপীয় অধিবাসীদের মনে একটু সাহস সঞ্চার করেছিল সত্য, 
কিন্তু শহরময় যখন রটে গেল যে ২৩শে জুন কলকাতার হিন্দু- 
মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অধিবাসীরাই পলাশী যুদ্ধের শতবাধিকী 
উদযাপনের ব্যাপক বাবস্থায় রত, তখন ইউরোপীয় অধিবাসীরা যে 
সামান্য সাহসের পর ভর ক'রে কলকাতায় বাস করছিল তাও যেন ভার? 
হারাতে বসল লিমেষমধ্যে। প্রখ্যাত খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক আলেঝজাণ্ার 
ভাফ তখন কলকাতায় ছিলেন। কলকাতায় এই আতঙ্কের অভিজ্ঞত! 
তিনি লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন D1. 1'৮e০dieকে লিখিত কয়েকটা 
পত্রে, বিশেষতঃ ১৬ই জুন ও ১৮ই জুন লিখিত পত্র ছ"টাতে > 
তখন কলকাতার ইউরোপীয় সমাজে যে আতঙ্ক দেখ দিয়েছিল তার 
অন্যতম কারণ ছিল শহরের অভ্যন্তরে ও বাহিরে সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে 
অবাধ অস্ত্রশজ্্র বিক্রয় । ই. ডি. কিলবাপের নেতৃত্বে কলকাতার 
ইউরোপীপ অধিবাসীরা এই অবাধ অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয়ের বিষয় সরকারের 
দৃষ্টিগোচর করেন এবং সরকারের নিকট অনুরোধ জানান যেন কলকাতার 
অধিবাসীদের সত্বর নিরস্ত্র করণের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা গৃহীত হয়।* 
উইলিয়ম ববার্টস সকার সমীপে এক মেসোরিমল পেশ করেন কলকাতা 
ট্রেডল এ:সোসিয়েসনের পক্ষ থেকে: এই মেমোরিয়লেও অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয়ের 


>! Alexander Duff—The Indian Rebellion Pages 20-30 
২ Home Pub. Cons. 31 July 1857 Nos 93 & 95 


সিপাহী বিছা? ও সমপানয়িক বালে চৰ 


ব্যাপারে নিরাপত্তামূলক ব)বপ্থ। অবলব্নের অন্য সরকারকে অনুরোধ করা 
হয় ।১ ভারতের গবর্ণর স্রেনাক্রেলের নির্দ্দেশে বাংলার লেকটনান্ট গবর্ণর 
কলকাতার পুলিশ কমিশনার ও জ্রেলাশাসকদের্ পর আদেশ জারি করেন, 
যেন ভারা বিশেষ সতর্কতা অবনঙ্গন করেন দাদাহ!গানঃকারীদের 
অব্্রশন্্র বিক্ৰয় ন। করার অন্য ১ শহরে স্বাভাবিক অসন্থার পুনঃ প্রতিষ্ঠায় 
গবর্ণমেন্ট সহযোগিত! পেয়েছিলেন হিন্দু মুসলমান পুষ্টান সকল সম্প্রদায়ের 
কাছ থেকে । ভবানীপুরে চক্রবেড়িয়। রোডে গশুরুচরণ দের গৃহে শহরের 
দক্ষিণ।ঞ্চলের বহু অধিবাসী এক বৈঠকে মিলিত হন, সিপাহীদের কার্য্যাবলীর 
নিন্ন। কারে এক প্রস্তাব এাহণ করেন এবং সরকারের প্রতি ভাদের 
আগুগত্য৪ প্রক।শ করেন মুক্তকণ্ঠে।” ২৫শে মে কলকাতার স্থানীয় 
অধিবাসীর! রাজা রাধাকান্ত বাঠ।ছারের সভাপতিত্বে মিলিত হন এবং 
কতকগুলি দিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সরকারের প্রতি আন্বগত্য জ্ঞাপন ক'রে।* 
তালতল। অঞ্চলে ৯১ ইমদাদ আলি লেনে এক সভায় কলকাতার 
মুললমন সম্প্রদায় সিপাঠাব বিরুদ্ধে গবণমেণ্টকে দকল প্রকার সাহায্য দান 
করতে সল্প গ্রহণ করেন।' কলকাতায় হিন্দু স্থুপ যখন জরুরী অবস্থা- 
বশতঃ একটা স।মরিক শিবিরে পরিণত হয়, তখন গ্রানাচরণ মল্লিকের _ 
তিনি সে যুগে বিত্তশালী ব্যক্তিদের অগ্ঠতম ছিলেন__সম্মতিক্রমে স্কুলটী 
স্থানাস্তরিত হয় ভার চিৎপুর রোডস্থিত ন্যানসনে । কলকাতার 
নাগরিকদের এইরূপ বিভিগ বৈঠকে নিলন এবং তাদের সঞ্রকারের প্রতি 
বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ শুধু ইহ।ই প্রমাণিত করে যে বাংল।র প্র।ণ-কেশ্র 
কলকাতা। শতরে বিদ্রোহী দিপাহীরা জন সাধার্রণের সমর্থন থেকে ছিল 
বঞ্চিত । 


১ Homo Pub. Cous. 31 July 1857, Nos. 9798 

21 Ibid nos. 96 ০631 July 

৩! Ibid nos 26 & 27 of c. 29 61৯ May 

Bl Home Pub Cons c. 29th May 1857 nos 21 8 22 
£1 Ibid No. 29 

1 Mutiny and thie people by a llindu. page 143. 
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কলকাতার বাহিরে, বাংলার অন্যান্য অন্ধলেও বিদ্রোহী সিপাহীরা 
বে-সামরিক সমাজে জনপ্রিঘতা অর্জনে হার মেলেছিল ॥ যশোহর ভেলায় 
বিড গারগাছা এামে মহম্মদ আলি নামে এক পুলিশ জমাদার উংরাজ 
শালকের বির্ুন্ধে যখন এক ধর্মযুদ্ধ খে/ষণ। করেন, তখন ভার আহবানে 
সাড়! দেননি কেহই ।* যশোহরে একটা নাজিব গার্ড বিডোহী হয়ে 
উঠলে, সে বিজ্রোহ অঙ্গুরেই বিনষ্ট হয়। বাংলার গবণরের স্কক্রেটারীকে 
লিখিত হশোহরে বেলা-শাসকের এক পত্রে জানা যায় যে উক্ত জেলায় 
তখন জনসাধারণের মধ্যে বিদ্বোহের কোন আশঙ্ক। ছিল লা, এমনকি 
তাদের কেন সুস্পষ্ট ধারণাই ছিল ন। সিপহী বিদ্রোহ সম্বক্ষে ৷" ৮ই জুলাই 
তারিখে গবর্ণরের সেক্রেটারীকে লিখিত এক পত্রে যশোহর জেলা-শ।সক 
প্রকাশ করেন যে জেলার উপ-শাসক গুরুচরণ দাসের বিদ্রে/হাক 
কার্যকলাপে লিপ্ত পৈরাগ ধোবি নামে জনৈক রক্ষী (5000) চেষ্টা 
করে অপরাপর রক্ষীদের মধ্যে বিদ্রোহ পাচার করতে । পরিণামে পৈরাগ 
ধোবি হয় বন্দী এবং সমগ্রা রক্ষীদলটী হয় পদচাত। যশোহরের জন- 
সাধারণ মিউটিনির কালে শাস্তই ছিল। নদীয়া দেলায় জাতি ও ধর্মন/শ 
সম্বন্ধীয় নানারূপ আতঙ্কপূর্ণ জনরব তখন সেখানে শাস্তি ও শ্বাভাবিক 
জীবনযাত্রায় বিজ্ঞ হটিয়েছিল যথেষ্ট । একটা জনরব প্রচলিত ছিল এই 
মর্মে যে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ এক আইনের বলে চাউল হবে বাজারে 
ছুমূ'ল্য অথচ রক্ধন-করা অল্প (ক্রয় হবে অতি স্বল্প মূল্যে । কিন্ত এই 
রঙ্ধন-কর!1 অগ্লের পাঁচকের! স্বৃধর্মাবলন্বী ।* জনসাধারণ অর্থাভাবে যখন 
বাধ্য হয়ে খৃষ্টান পাচক কর্তৃক রক্ধন-কর। অন্ন ভক্ষণ ক'রে শ্ষুম্নিববত্তি 
করবে তখন তার! হবে ধর্ম ও জাতিভ্র্ট । আতি ও ধর্মনাশের আশঙ্ক 
তাই নদীয়াবাসীকে পেয়ে বসেছিল নিউটিনীর সময়। এই আতঙ্ক 
কিন্ত পর্যযবসিত হয়৷ নি [বিদ্রোহের রূপে । নদায়াবাসীদের সঙ্গে বিদ্রেহী 


21 Froderick Halliday’s Stalement. 

4! Parl. Paper vol 44 Part I for 1857-58. Paper No. 364. 
পত্রটীর তারিখ ২১শে দুল, ১৮৪৭ । 

৩! Ibid. pages 159-190. 
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সিপাহীদের ছিল ন! কোনও যোগাযোগ। বর্ধমান বিভাগে সিপাঠীগা 
শান্তি নিস্থিত কতবার চেষ্টা করলেও শেষ অবধি শা অক্ষুমনই ছিল ॥ 
৩১নং পদাতিক বঠিনীর ছুটি এশা সাওতাল পরগণার বারহাইত অঞ্চল 
খেকে সিউডী যাবার পথে [ব'দ্োহ বোষযণ! করেছিল ১৮৫৭ খষ্টান্দের 
অক্টোবর মাসে । উক্ত বাঠিনার অপর একটা, শাখা! পানপুরহাটে বিডোহ 
ঘোষণ। করে ১৭ই অক্টোবর .* সিপাহীদের এইরূপ হিস্্োহী কাধ্য- 
কলাপ বর্ধমান বিভাগের অধিবাসীদের মনে জাগায় নি কোনও সহানুভূতি । 
১৮৫৭ খ্বুষ্টান্সের ৩০শে জুন সিউন্টীর অধিঝাসীর। মিলিত হন পিয়া 
মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে তৎকালীন ভার্ণাকুলার স্থলে এক 
সিপাহীদের বিদ্রোহী মনোভাবের তীত্র নিম্দা কারে শপথ হণ বরেন 
গধণমেন্টের অ্থুগত থাকবার ৷৷ বিহারের সংলগ্ন থাকয় মেদিনীপুর 
ও বাকুড়। জেলায় গোলমাল সৃষ্টির সন্ভাবন। ছিল যথেষ্ট । মেদিনীপুর 
জেলায় এক জেল বরকন্দাজ গোলমাল স্ুষ্টির চেষ্টাও করেছিল ব'লে 
প্রমাণ পাওয়া যায়. জেল বরকন্দাজটী প্রচার করে যে মেদিনীপুর্রে 
কর্ণেল ফরষ্টার ও অন্যান্য অফিসারগণ জুনের তৃতীয় রাত্রে মেদিনীপুর 
কারাগারে গমন ক'রে হিন্দু ও মুসলমান বন্দীদিগকে গরু ও শুকরের 
মাংস খেতে বাধ্য করে। সেই সঙ্গে একথাও প্রচারিত হয়, উক্ত 
অফিসারগণ কতকগুলি সিপাহীকে বেত্রাখাত ক'রে তাদের বাধ্য করে 
নিষিদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করতে ॥* কিন্তু বরকন্দাজ্টীর গোলমাল সির সকল 
চেষ্টা পর্যযবসিত হয় পূৰ্ণ ব্যর্থতায় । মেদিনীপুর ও বাকুড়ার জনসাধারণ 
মিউটিনীর সময় শাস্তুই ছিল । হুগলী জেলার দেওয়ানগঞ্জের অধিবাসীর। 
গবর্ণমেন্টের প্রতি অনুরক্তই ছল। গবণর জেনারেলের নিকট তারা 
একটী শ্মারকলিপিও প্রেরণ করে কৃতজ্ঞত। প্রকাশ কারে ।* উত্তরপাড়া, 
ভদ্রকালী, কোতিরড কোগ্নগর ও নিকটবর্তী অঞ্চলের দমীদার, তালুকদ।র 
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এবং জলল।ধারণও হুগলী জেসার তৎকালীন জেল/-শালক এফ. অর. 
কন্করেলের নিকট একটি ম্মারকপিপি প্রেরণ করেন, সিপাহীদের [বিরদ্ধে 
সরকারকে সবপ্রকার সহায়তার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে ।১  ভ্রীরামপুরের 
গোশ্বামী পরিবার তাপের কয়েকটা বাসগু5 কোনরূপ আধিক দাবী না 
কারে সাময়িকভাবে সামরিক শিবিরে পরিণত হবার সম্মতি দিয়ে 
গবর্ণমেটকে সাহ।ম করেছিলেন যপে্ট ।* রাজ্রসাচী বিভাগের জনসাধ।রণেনর 
সঙ্গে বিদ্রোহী সিপাহীদের ছিল না কোন সংযোগ বা যোগাযোগ । 
১৮৫৭ সালের গোডার দিকে ১৯নং পদাতিক বাহিনীর সিপ।হীরা 
বহরমপূরে মিউটিনীর নিশান তোলে । পরে ডিসেম্বরের ৪ঠ! ও ৫ই 
রাত্রে মাদারিগঞ্জ ও জলপাইগুড়িস্থিত ১১নং উর্রেগুলার কাভালরীর 
মিউটিনীর ফলে কিছুট। আতঙ্কের স্ছপ্টি হয় দিন৷ভ্রপুর ও রংপুর জেলায় । 
কিন্তু আতুগ্কের অবসান ঘটে অনতি(বিলদ্বে । রাজ্রসাচী বিভাগে সিপাহী 
আন্দোলন বেশী দূর অঠাসর হতে পারেনি, জনসাধারণের সঙ্গে বিড্রোহী 
সিপাহাদের কোনও সহযোশিত। ব! সহানুভূতি ছিল লা ঝালে। যমুশিদ৷- 
বাদের নধাবও সহাহ্ভুতিসম্পন্ন ছিলেন না বিদ্রোহ-মন্ত সিপাহীদের প্রতি । 
১৮৫৭ সালের ১৯শে জুন hong! Iu৮kn॥৮॥ পরতে প্রকাশিত ভয় 
যে মুশিদাঝদের নবাব ও তার প্রধান প্রধান কর্মচারীর! গবণসেন্টের 
বিরদ্ধে যড়যস্বরে লিপ্ত আছেন এবং নবাবকে বন্দী করবার জন্য প্রেরিত 
হয়েছে একদল গোএ| সৈঙ্ক।* ১৯শে জুনের এই লংবদ দে দিনের 
সঙ্গ্যায় lengal 11508) একটি বিশেষ সংখ্যায় সঠিক নয় ব'লে 
প্রচারিত হয়। বাংল! সরকারের সেক্রেটারী মুশিদাবাদস্থিত গবর্ণর 
জেনারেলের এজেন্ট লেঃ কর্ণেল ম্যাক গ্রীগারকে ৪ঠ। জুলাই লিখিত 
এক পত্রে অবহিত করেন যে নবাব গবর্ণমেন্টের প্রতি সহানুভূতিশীল । 
বড়ঘন্ত্রের কালিমা থেকে যুক্ত তিনি । বাংলার তৎকালীন লেফ টনাণ্ট 
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গৰ্ণর জেডারিক হালিডেও মুশিদাবাদের নবাবের নিশ্সতঙার কথ। লিপিবদ্ধ 
কারে গেছেন ।৯ রংপুর জেলার রাণী সব্বর্ণনবরীও মিউটিনীর কালে ছিলেন 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে, বিডোহী সিপাহীদের বিরুদ্ধে । রংপুরের জ্েলা-শাসক 
বানী দ্বর্ণময়ীর সরকারকে সাহাযা দানের কথ! জশংলার সঙ্গে লিপিবদ্ধ 
কারে গেপ্ছেন।*  রান্সসাহী নিভাগের জনসাধারণের মত জশিদারগণও 
গবর্ণমেন্টেন প্রতি বক্ধুভাসাপন্ন্ট ডিলেন। ১৮৭৭ পৃটান্দের ১৩ই গুন 
রাদসাহীার কমেকজন জনিদার ও সন।জ্ের প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি হজ 
প্রসরনাপ বায় বাছুরের গুহে এক বৈঠকে মিলিত হন এবং গবর্ণঘেন্টেব 
ওাভি বন্ধু ভাব্।পননশমনো ভ।ব-ব্যগুক কতকঞ্চলি প্রসাৰ এাহণ করেন ।* 
মিউটিনীর কালে চট্রগ্রাম ও ঢাকা বিভাগে সিপাহীদের মধ] কিছুট! 
চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয় । চটওা।মে তখন মোভায়েন ছিল ৩ওনং পদাতিক 
বাহিনীর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ, এই তিনটি শাখ।॥। এই তিনটা 
শাখার সিপাভীরা বিদ্রোহ ঘোষণ। করে ১৮ই নভেম্বর, র!ত্রি ১১টায়। 
বিদ্রোঠীর! কারাগার থেকে বন্দীদের মুক্ত ক'রে, ট্রেজারী লুণ্ঠন 
কারে, একজন জেল বরকন্দাজকে নিহত করে, তিনটি সরকারী 
হস্তীসহ চট্টগ্রাম ত্যাগ করে অতি প্রত্যুষে ।* বিদ্রোহী সিপাহীরা 
অগ্রসর হয় প্রথমতঃ ত্রিপুরা, পরে পার্বত্য ত্রিপুরার দিকে । ২২শে 
নভেম্বর তারা প্রবেশ করে পার্বত্য ত্রিপুরায় ও সর্বশেষ আশ্রয় এহণ 
করে শ্রীহট ও কাছা ভেল৷য় । পরিণামে ‘সিলেট লাইট ইন্ফা।নটি,'র 
সিপাহী ও কুকী হ্বাউটগন কর্তৃক হয় নিহত ৷‘ চট্টগ্রামে মোতায়েন 
সিপাহীর। বিদ্রোহ ঘে৷ষণ! করলেও চট্টগ্রাম বিভাগের জনসাধারণ কে।নও 
অংশ এহণ করেল নি বিদ্রোহী সিপ।হীদের বিদ্রোহাত্মক মনোবৃত্তির । 
চট্টগ্রামের জনসাধারণের শান্ত মনোভাবের কথা উক্ত বিভাগের কমিশনার 
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লিপিবন্ধ ক'রে গেছেন।* নোয়াখালী ও ত্রিপুর।র জনসাধ!বরণণ্ড ছিলেন 
শান্ত। নোয়াখালীতে শান্ত অবস্থার কথ! উল্লেখ ক'রে গেছেন নোয়াখালীর 
কালেক্টর এফ. বি. সিমসূন ॥ সিমসনের লিখিত বিবরণ হ'তে জান! যায়, 
সরকার ভোলার রানা প্রতাপ চন্দ্র সিংহ, ও ঈশ্বর চন্দ্র সিংহ এবং স্থানীয় 
নবাব যশোদা কুঝার পাইনের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য পেয়েছিকেন 
মিউটিনীর সনম । লোয়াখালীর হিন্দু মুসলনান এই উভয় সম্গ্রাদাকের 
জমিদার, তালুকদার, এবং জনসাধারণ, স্থানীয় “ভি৩সাধনী ক্লাবের 
সভাব্ন্দ বাংলার লাটের নিকট একটি লিপি পাঠান তাদের আহুগত) 
নিবেদন কারে ।* চট্টগ্রামের বিদ্রোহ; সিপাহীদের তৎপরতার ফলে 
ত্রিপুরায় সামান্য চাখ্ল্য দেখা দেয় সাময়িকভাবে । সে চাথ/ল্যের কিন্তু 
অবসান ঘটে অগ্রকালমধ্যে এবং ব্রিপুর! ধারণ করে শান্তভাব। ঢাকায় 
তখন মোতায়েন ছিল ৭৩নং পদাতিক বাহিনীর ছটা শাখা । উক্ত শাখ! 
ছুটির সিপাহীর। মিউটিনী ঘোষণা করে ২২শে নভেম্বর ॥ ঢাকার বিদ্রেহী 
সিপাহীরা ঢাকা পরিত্যাগ কারে হয় উত্তরগামী। তারা ২৫শে নভেম্বর 
মৈমনলিংহের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ত্যাগ করে ২৮ নতেম্বর উপস্থিত ছয় 
দেওয়ানগঞ্জে । দেওয়ানগঞ্জের উত্তরে চিলমারী ঘাট থেকে ৩০শে নভেম্বর 
তার! ত্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম ক'রে অও্াসর হয় ভ্রলপাই গুড়ির দিকে । 

অতঃপর তারা আত্মগোপন করে নেপালের তরাই অঞ্চলে । ঢাকার 
বিদ্রোহী মিপাহীদের পাবনার দিকে অগ্রসর হবারও অভিসন্ধি ছিল। 
কিন্তু সে অভিসন্ষি সফল হ'তে পারে নি, তটপরের জমিদ।রদের সতর্কতা 
মুলক ব্যবস্থার ফলে । ঢাকায় সিপাহীর! বিদ্রোহী হয়ে উঠজেও জনসাধারণ 
বঙ্জায় রেখেছিল শাস্তভাব। ঢাকার জেল! শাসক মিঃ কারণাক ঢাকায় 
শান্তি সংস্থাপনে বিশেষ সাহায্য পেয়েছিলেন তার নাজির অগবন্ধু বস্থ 
এবং খাজা আব্দুল গনি ও আন্দুল আহম্মদ খান নামে ঘন 
মুসলমান ভদ্রলোকের কাছ হ'তে । কোম্পানীর নিকট থেকে রাণী 
ভিক্টোরিয়া যখন স্বহপ্ডে ভারতের শ্াসনভার এহণ করলেন তখন ঢাকা 


31 Narrative of events. p. 118 
a1! Home Pub. Cons 10th July 1857, Ath July 1857, No 144. 


[সিপাহী বিডে।5 ও সমসাময়িক বাংল! ১৬১ 


কলেচ্ছের ছাত্রনুন্দ গবণমেণ্টের প্রতি আহুগত্য প্রকাশের জন্য এক 
উৎসবের অনুষ্ঠান করেন ঢাকা শহরে ।* এর থেকে প্রমাণিত হয়, চাকা 
বিভাগে জনসাধারণের মধ্যে আদৌ কোনও মনোবৃত্তি ছিল =! গবণমেণ্টের 
বিরোধিতা করবার । আতঙ্ক য) লক্ষিত হয়েছিল, ত। সিপাহীদের হজ্জে 
ধনসম্পত্তি ও প্রাণ নাশের ভয় হ'তে প্রস্থত ৷ ঢাকায় যখন সিপাহী! 
মিউটিনীর নিশান তুলেছিল তখন বরিশালের জনসাধারণ (সপাঠীদের 
ভয়ে স্্রীপুররদের প্রেরপ কবে গ্রামাঞ্চলে এবং মুল)বান ডব্যাদি লুকিয়ে 
নাখে মাটির নীচে ।১ 

“১৮৭৭ খ্বান্দের সিপাহী বিদ্রোহ বাংলাতে শুক হলেও বাংলাতে 
প্রসার লাভ করেনি । বাংলার জনসাধারণ এবং শিক্ষিত সমাজ [(সপ/হীদের 
কোনও আমল দেয়নি ॥ ‘হিন্দু পেটি,য়ট" সিপাহী বিদ্রোহকে স্বীকার করেনি 
সমগ্া জাতির আন্দোলন বলে ॥ “বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েদস গবর্ণমেন্টকে 
সকলপ্রকারে সহযোগিত। করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল দেশে শাস্তি রক্ষার 
জন্য। বাংলায় মোতায়েন লিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোধণ! করে সত্য, 
কিন্ত বাংলার জনসাধারণ সেই বিদ্রোহে দেয়নি কোনও সাড়া । এর কিছু 
সঙ্গত কারণও ছিল। তথাকথিত বেঙ্গল আমিতে কোন বাঙালী লৈনিক 
হিসাবে সংগ্লি ছিল লা । কার্য ত:, বাংল! থেকে [সপাহী সৈশ্চ সংগৃহীতই 
হত ন! তখন। তাই বাংলার অধিঝ!সীর মধ্যে বিডে।ছী অব।ঙালী 
লিপাহীদের জন জাগেনি কোন সঠান্ভূতি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া। কোম্পানীর 
পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় গড়ে ওঠে এক উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় । এই 
সম্প্রদায়ের স্বার্থ ছিল বাবসা-বাণিজ্য অব্যাহত রাখা । তার ব্যবস! 
বানিজে)র প্রসারের অন্য দেশে শাস্তি অক্ষুন্ন রাখতে ছিল বজন্ধপরিকর । 
তাই তার। চেয়েছিল বিদ্রোহী সিপাহীদের দূরে রাখতে ৷ বাংলার জমিদার 
সম্প্রদায়ও [নিজেদের স্বার্থের খাতিরে বিস্রোহী সিপাহীদিগকে দেয়নি 
কোন সহযে!গিতা ৷ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠিত হবার পর বৎসর 
কয়েক বাংলার প্রাচীন সুন্যামীদের বিশেষ বিপন্ন হতে ছয় স্যর । 


>1 Dist. Gazetteer, Dacca. pages 48 and 53. 
21 Narrative of events. pagos L16-117. 
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১৬২ ইতিহাস 


‘সেল ল’ এর কঠোরতার ফলে অনেক প্রাচীন জমিদার বংশ হয়ে পড়ে 
বিলুপ্ত-প্রায় । প্রাচীন জমিদার সম্প্রদায়ের আসন এাহণ করে ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীর অনুগৃহীত নৃতন জমিদার গোষ্ঠী । এই সকল নূতন আমদার 
এবং পুরাতনের মধ্যে ধীর! বাকী খাজ্জনার দণ্ডে দণ্ডিত হননি তার! কালক্রমে 
প্রচুর লাভবান হন চিরন্ছায়ী বন্দোবস্ডের কল্যাণে । তাদের চক্ষে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত হল 'ম্যাগন! কাটা” স্বরূপ। যে গবণনেন্টের অনুএতে তাদের 
এই আৰ্থিক সমৃত্তি সে গব্র্ণুসন্টের স্থায়িত্ব কাসন। করা ছিল তাদের 
পক্ষে অতি স্বাভাবিক । তাই সিপাহী বিদ্রোহের কালে বাংলার কুম্থামী 
সন্প্রদায় সহযোগিতা করেছিলেন ভারত সরকারের । সেদিনের বাংলার 
পর এলে পড়েছিল রেণেশশসের প্রভাব । এই রেণেশাস বা নবক্তাগরণের 
পাথক্কৎ ছিলেন স্বনানধ্য রাজা রামমোহন রায়। রামমোহন-প্রদশিত 
পথ অন্ুস্থত হল ডিরোজিও, ঈশ্বরচন্দ্র বিভ্ভাসাগর র।মচন্দ্র বিদ্যাবাসীশ 
প্রমুখ সমাজ সংক্ষারগণ কর্তৃক ৷ বাংলার রূপ গেল বদলে। পাশ্চাত) 
সভ্যতার মোহে আচ্ছন্পপ্রায তৎকালীন বাংলা সম৷ভ্র ছিল মিউটিনীর 
সম্পুর্ণ বিরোধী । বাংলার বিদ্বৎ সমাজ, ইংরাদী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ, 
বণিক সম্প্রদায়, ভৃ-স্বামী গোষ্ঠী, কেহই চাহে নি বাংলার শান্তি ভঙ্গ 
করে সিপাহীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে। সর্বশেষ বক্তব্য এই-যে 
ভারতকে স্বাধীন করবার উদ্দেশ্যে সিপাহীর] বিদ্রোহ ঘোষণ। করেনি ॥ 
নৃতন এনফিল্ড রাইফেল প্রবপ্তিত না হালে বোধ হয় সিপাহী 
বিভ্রেহ সংঘটিতই হ'ত ন। সামরিক শাসন-ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের 
অসাবধালতা এবং ক্রটি বিচ্যুতি (1১007611114) সিপাহীদিগকে ক'রে 
তোলে বিদ্রোহ-ুখী। অঞ্চল-বিশেষে যথ। তৎকালীন উত্তর-পশ্চিম 
প্রদেশগুলিতে, পশ্চিম ও দক্ষিণ বিহারে, লক্ষৌ-এ, বুন্দেলখণ্ডে এবং 
সগর ও নর্মদা অঞ্চলে সিপাহী-আন্দোলনের সঙ্গে বে-সামরিক শ্রেণীর 
জনগণের যোগাযোগ থাকলেও নিরপেক্ষ এতিহাসিকের সুচিন্তিত বিবেচনায় 
লে আন্দোলনকে নিখিল ভারতের পরাধীনতার বন্ধন মোচনার্ে জাতীয় 
মুক্তি-আন্দোলনরূপে গণ্য করা যায় না। অতএব এহেন আন্দোলন 
থেকে বাংল! বিচ্ছিন্ন ছিল ব'লে একথা প্রমানিত হয় না যে বাংলার 
অধিবাসীরা তখন স্বদেশ্িকতা বা জাতীয়তাবাদের পুজারী ছিল ন। 
প্রতিশোধপরায়ণ উত্তেজিত সিপাহীদের কার্যকলাপে এবং লুষ্ঠন-রত ক্ষিপ্ত 


লিপাচা বিদাত ক সনলানয়িক, বাল হও 


জনতাগ বিশ্ুগল আচরণে 


দেশময় দেখ দিয়েছিল ধন-প্রাণনাশের এক 
ভয়াবহ আতঙ্ক ৷ 


বাংলা! এহ আতঙ্ক স্ষ্টিকানীদিগকে সবর্থন করবার 
মত কোন যুক্তিই খুঁজে পায়নি তখন । মিউটিনীর সময় সে যুগের 
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলির কয়েকটা অঞ্চলে স্থারশ্রেষী মুসলমান নেতার! 
হিন্দু-মুসলমালের মধ্যে বিরোধ স্মট্ি করবার প্রয়াস পেয়েছিল আপন 
স্বার্থসিদ্ধির রম্য । বাংলার হিন্দু-মুসলমান এই সাম্প্রদায়িক বিরোধের 
সংবাদে শঙ্কিতই হয়ে উঠেছিল। বাংলায় অনুরূপ অবাছ্িত ঘটন। যাতে 
সংঘটিত ন! হয় তচ্দন্তও বাংলার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণ সক্কলপ্রকার 
সতর্কতামূলক ব্)বস্থ। অবলম্বনে ছিল বদ্ধপরিকর ৷ বাংলায় তাই লিপাহ্ী 
বিদ্রোহ কে৷ন সমাদর লা করেনি ।” 


স্নাপ্ত 


এক লিপাতীর আত্মকথা 
জইশোভন বহু! 


{ পৃৰ্বান্দবৃত্তি ) 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


সরকারের চাকরিতে ঢেোকবার আট মাস পরে আমি মামার 
কোম্পানীতে ‘রেগুলার’ সিপাহীর পদ লাভ করি॥ কিন্তু আমার 
হ্র্গতির আর শেষ হল ন! । ডিল হাবিলদারের প্রভাবে আমাদের 
কোম্পানীর ইউরোপীয় সার্জেন্ট আমাকে পছন্দ করতেন ন!। তিনি 
সব সময়েই আনার দোব খুজে বেড়াতেন এবং আমাকে শান্তি দিতেন। 
ডিল পাশ কপার সময় আমি ডিল ভাবিলদারের কাছে কখনও নিয়মিত 
হাজিরা দিই নাই ; এই রকম খারাপ ব্যবহারের পর ঠিক করল|ম আর 
কখনও তা দেব না। তার গন্য খাল টাকা দণ্ড দিতে হল। এই 
টাকার পাচ বা য় ভাগ সেনাদলের সার্তে্ট পেতেন! এই সময় 
প্রত্যেক কোস্পানীতেই একজন ইউরোপীয় সার্জেন্ট ছিলেন। তাদের 
কেউ কেউ আমাদের ভা! বেশ ভালই জানতেন এবং সাধারণতঃ 
আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতেন । কিন্তু অনেকেই নিজের মনের 
ভাব প্রকাশ করতে পারতেন না কিন্বা তার অর্থ লোককে বোঝাতে 
পারতেন না । এই রকম লোকেরা গালাগালি দিতেন এবং সিপাভীদের 
প্রহার করতেন ৷ এ্াযাডদ্বুটেণ্টের কাছে বহুবার অভিযোগ কর! হয়েছে ; 
কিন্ত তিনিও প্রায় সব সময় সার্জেন্টদের পক্ষেই কথা বলতেন। কাজেই 
অশ্যায়ের প্রতিকার সামান্যই হুত বা একেবারেই হাত ন।। 

প্রথম প্রথম লাল-কুর্তা পরতে বড় অস্থবিধা হত ; পামনের দিক 
খোল! থাকলেও ছাতার নীচেটা বড় আঁট ছিল। টুপী খুব ভারী, 
মাথায় লাগত; কিন্ত তা দেখতে বেশ সুন্দর। কিছু দিনের মধ্যেই 
আমি এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়লাম । কিন্তু নিজের টিলেঢাল। পোষাক 


এক দিপাহীর আস্সকথা ১৬৫ 


পরার সুযোগ পেলেই যেন ভাল লাগত। সাহেবদের ইউনিফর্ম খুব 
আউলাট ; এ পরে হাত প। স্বচ্চন্দে নাড়াচাড়া কর! যায় না। বন্দুকও 
খুব ভারী; কাধে নিয়ে বেড়ানর সময় অনেকদিন আনায় কই দিয়েছে ॥ 
কোমরের বেস্ট এবং চামড়ার থলি যেন কুলির বোক1। 

আমদের বেজিমেন্টে আটজন ইংরাজ অফিসার ছিলেন । অ1না?দর 
কোম্পানীর কা।প্টেন ছিলেন খাটি সাহেব ; ভাবতাম অন্য সাহেনরাও 
বুঝি তার মত। তার নাম বুরুমলীল (সম্ভবতঃ ব্লনফিল্ড )। তিনি 
ছ ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা, হার বুক হনুমানের? মত এবং দেহে ভীষণ 
শক্তি । সিপাহীদের সঙ্গে তিনি প্রায়ই কুণ্ডি করতেন; আখড়ার সকলেই 
তকে শ্রদ্ধা করত । সব রকম কুত্তির প্যাচ তিনি শিখেছিলেন ; কোন 
সিপাহী তাকে হারাতে পারেনি । আমরা কে পালোয়ান সাহেব বলে 
ভাকতাম। প্রায় প্রত্যেক অফিসারেরই একটি ডাক নাম ছিল, দেই 
নামে আমর] তাঁদের চিনতাম । একজনের নাম ‘নবাব’ সাহেব ; আর 
একজনের নাম ‘উট’ সাহেব__তাদ গলা ছিল খুব লম্বা, একজন ছিলেন 
‘ড্যাম’ মাহেব-_হুকুম দেবার সময় প্রতিবারই তিনি এই কথাটি ব)বহার 
করতেন । অফিস/রদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন কমবয়সী ছেলেমামুম 
বললেই চলে । প্য।রেডের সময় ছাঁড়। তার! সবসময় শীকার করে বেড়াতেন। 

কর্ণেল সাহেবের চারটি হাতি এবং বাঘ শীকারের জন্য কয়েকজন 
লোক ছিল? সে সময় আঁঞার চারপাশের জঙ্গলে, ভরতপুরের কাছে 
এবং মধুর! যাবার রাস্তায় বাঘের উপদ্রব ছিল। এখন এই সব জঙ্গল 
পরিষ্কার কর! হয়েছে ; বাঘের কথা আর শোন! খায় না। কিন্ত সে 
সময় কর্ণেল স্টুয়াট সাহেব অশ্তঃ ছুটি বাব শীকার না করে ফিরতেন 
না। এঁ অঞ্চলে সকলেই তাকে চিনত ৷ এমন কি পনের ক্রোশ দুর 
থেকে গ্রামের লোক ভাল রকম পুরন্ধার লাভের আশায় ওকে শীকারের 
সংবাদ দিতে আসত। এখন গরমের সময় দিনের বেল! সাহেবর! ঘরের 
বাহির হন না; কিন্তু পুর্বে কালাআদমী আমাদের মতই তারা গরম 
সহ! করেছেন। 


১। বানর-দেবতা ছদ্রমানভ্রী অমিত শক্তির অধিক।রীন্পে পরিচিত । 
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অধিকাংশ আফিসাংরের সঙ্গে হিন্দুস্থান। মেরা বাস করত । 
লেনাদলে তাদেশ খুব ওুজাব। তার! সব সময়েই নিঞ্জেদের ক্ষমতা 
বেশ বাড়িয়ে বণত : যতে কোনক্ষপ অনুএাহ লাভের আশাঘা সাহেবদের 
বলবার জন্য সিপাহীর। তাদের ঘুষ দেয়। লিপাহীরা নিজেরই অনেক 
সময় নিজেদের বাড়ার মেয়েদের নেবার জন্য সাহেবদের পলীড়াপিড়ি 
করত ॥ এর! হয় নীচ জাতের লে।ক নয় মুসলমান ॥ 

সাঠচেবর। তখন এখনকার চেয়ে অনেক ভালভাবে আমদের 
ভাষায় কথ! বলতে পারতেন, আমাদের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে মেল” 
মেশ! করতেন । অফিসারদের এখন পরীক্ষায় পাশ করতে হয়, বই 
পড়তে হয়; তবুও সার! আমদের ভাষ! ভাল বোঝেন লা। একবার 
কমিটির সামনে পাশ করার পর সাহেবদের বই বা চিঠি পড়তে অল্পই 
দেখেছি। চাকর-বাকরদের মুখে শোনা অভদ্র ভাষা তার! শেখেল ; 
এ ভাষায় আমীরদের ( ভড্লোক ) সামনে কথা বলা যায় না। সে 
সময় সাহেবর! প্রায়ই রেজিমেন্টে নাচের ব্যবস্থা করতেন, সব রকম 
খেলাধুলায় ঘোগ দিতেন এবং শীকারের সময় অনেক লোক-_ অন্ততঃ 
যার। যেতে চাইত-__সঙ্গে নিয়ে যেতেন । এখন আর তারা তেমন নাচে 
যোগ দেন না। পাদরী সাহেবরা ঝলেছেল এমন কর| নাকি অপ্তায় । 
পসিপাতীদের কাছ থেকে সাহেবদের দুরে রাখার জন্য তারা অনেক চেষ্টা 
করেছেন এবং এখনও করছেন । আমি যখন সিপাহী ছিলাম তখন 
আমাদের কোম্পানীর ক্যাপ্টেন দলের কয়েকজন লোককে সারাদিন নিজদের 
বাড়ীতে রাখতেন__তাদের সঙ্গে গল্প করতেন । অবশ্য অলেকেই নিজ্েদে 
স্বার্থসিদ্ষির অন্য যেত সাহেব যাতে কর্ণেল সাহেবের কাছে তা'দর পদে!্তি 
ব! রেজিমেন্টে অন্য নানা পণলাভের জন্য সুপারিশ করেন। কিন্ত 
অনেকেই তাকে ভালবাসত বলেই যেত; তিনি তাদের সঙ্গে ছেলের 
মত ব্যবহার করতেন। এখন আমি অতি বৃদ্ধ; আমার প্রতিটি কথাই 
সত্য । সাহেব লোকের কত পরিবর্তন দেখেছি । এখন কেবলমাত্র দরকার 
হলে অফিসারর। কর্মচারীদের সঙ্গে কথ! বলেন, এমন ভাব দেখান যেন 
এ তাদের পক্ষ অত্যন্ত বিরক্তি্নক এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের 
সঙ্গে কথা শেষ করতে চে। করেন ॥ একজন সাহেব বলেছিলেন কি 
বলতে হবে তা তিনি কখনও জানেন না। আমার যৌবনে দেখছি 
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কি বলাতে হনে এবং কেমলভাবে বলতে হবে হা সাহেবরা জানতেন । 
বেঘাদবি হলে হুজুর মেন নাফ করেন। 

বিজ্রোহের পর লাল-হুতঠা সাহেনর! (বিয্যাল আনির' অফিসার ) 
আর পূর্বের মত আনাদের সঙ্গে ব্যবহার করেন ন) । লিসোচছের সময় 
পাশবিক কাকের জন্য আমার অযোগ্য দেশবাসীগণকেযণা করা হবে 
আান। কথ]; কিন্ত এনন বাবহার তারা নিজেদের অফিসারদের কাছেই 
আশা করতে পারে- রয়্যাল আমির অফিসারদের কাছে নয়। 
লক্ষৌ উদ্ধারের সময় আমার কৃতিয়ের কপ। সবারই জানা আছে। 
রয়Jাল আমির অফিসাররা এ সত্বেও আমাকে “কালো শ্রয়ার” বলে 
ডাকাতেন। কাবুলে ১৩ ও ৪১ নং পদাতিক বাহিনীর অফিসারদের 
জন্য চাপাটি (তেরি করবার সময় বলতে শুনেছি “সোকা লিপাচী, সেশ 
ভাল লোক।” আটচল্লিশ বছর ইংরজ অফিসারদের সেবা করছি; 
কিন্ত এ সব কথার অথ বুঝিলা। হঠাৎ রাগ হওয়ার অস্যই হয়ত 
এমন হয়ে থাকে; কিন্ত ভাগ্যের বিরুদ্ধে কে দাড়াতে পারে? 

রাজ দৈশ্যদের সঙ্গে আমার বরাবর বক্ধুত্ব ছিল। পূর্বে তারা 
লিপাহীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতেন। তাদের সব শক্ত কাজ কি 
আমর! করে দিই নি? গরমের সময় তাদের হয়ে আসন! পাহার। 
দিয়েছি ; তাদের মদের পিপে সব আমরা- আগলিয়েছি ; আসাদের 
খাবারের ভাগও তাদের দিয়েছি । এখন এই সৈম্যরা সব ভিন্ন ধরণের ; 
পূর্বের মত নুপুরুষ ব! দীর্কায় নয়। গালমন্দ ছাড়া আমাদের ভাষায় 
একটি কথাও তার! জানেন! । যেমন তাড়াতাড়ি তারা এই সব শেখে 
লেইভাবে যদি তার! জ্রিনিষপত্র চাইতে শিখত তাহলে ত তারা এক একজন 
পণ্ডিত । লক্ষ্য করে দেখেছি পূর্বের সেলাদলের চেয়েও নতুন সেলাদলের 
অধিগার ও অন্যান্য লোকজন আমাদের মত কালাআদমীদের বড় 
গালমন্দ করে থাকে । ১৭ নং পদাতিক বাহিনীর লোকেরা আমাদের 
ভাই বলে ডাকত। ১৬ নং ‘ল্যান্স’ বাহিনীর লোকের! কখনও 
আমাদের রাল্ল! ঘরে আসত না; কিম্বা আমাদের খাবার নষ্ট করত 
লা। আদর! এক সঙ্গে অনেকদিন কাটিয়েছি । রুশদের কামানের 
গোলায় সরকারের দক্ষ সৈম্তর! সব মারা গিয়েছে বলে শুলতাম। 
একবার এক কর্ণেল সাহেবকে_তিনি আমার কথ! সামান্ড বুঝতেন-_ 
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এ সংবাদ সত্য কিনা শ্রিচ্ঞাস। করেছিলাম । তিনি বলেছিলেন অল্প 
কয়েককুনকে হত্যা করা হয়েছে কিন্ত হাজার হাজার ঠসচ্া ঠাণ্ডায় ও 
অসুস্থ হয়ে মার! গিয়েছে_ঠিক যেমন কাবুলে ঘটেছিল। তবুও 
(বিভোহ্র সময় লোকের ধারণ! ছিল যে রুশেরা সরকারের সমস সৈন্যদের 
হত্যা করেছে ; এবং বিলেতে এখন কেবল ঝলকেরা আছে। এর 
কিছু সত্য। কারণ এর পরে অনেক জাল-কুর্তা দলে কেবল বালকদেরই 
দেখেছি । 

অলুদিন পরে আমি “রেগচল।র' সিপাহীর পদে নিযুক্ত হলাম । এই 
সনয় শোন! গেল কোম্পানী অমর সিং থাসার কাছ থেকে নেপাল কেড়ে 
লেবেন। অথুরায় তখন সৈন্য সমাবেশ কর! হচ্ছিল ; আমাদের অফিসারের! 
এই সৈন্কদলের সঙ্গে যাবার আশায় ছিলেন। লীগ গীর হুকুম এল এবং 
আমরা তুদিনে আগা! থেকে মুর! কুচ করে এলাম । জেনারেল গিল্স্পির 
(ডাচ) সেনাদলের সঙ্গে আমাদের থ।কতে দেওয়া হল। জেনারেল 
অক্লারলোনির অধীনেও আর একদল সৈন্য ছিল। ডেহর! পর্য্যন্ত আমর! 
কুচ করে এলাম; স্থানটি পাহাড়ের কাছে। শত্রুর দেখ! নেই ; শুনলাম 
তার নালাপানি' নামে একটি পাছাড়ী হর্গে সমবেত হয়েছে । সাহসী 
সৈশ্যরূপে গুর্থাদের বরাবর খুব নামডাক ; তাদের ভোঞ্জালিকে সবাই 
ভয় করে চলে, তার এক আঘাতেই নিশ্চিত মৃত্যু । এই হর্গ আক্রমণ 
করতে আমদের ছকুম দেওয়। হল। গহণ বনের ভিতর দিয়ে 
রাস্তা ; সঙ্গীর! তীরের আঘাতে আহত হল । বনের ভিতর নিঃশ্বব্দে তীর 
ছুটে আসত ; কিন্তু কাউকে দেখ! যেত না । দিপাহীর! মনে করত এ 
সব ‘জিনের’ কাঞ্জ, ভৌতিক ব্যাপার । ঝাকে ঝাকে যখন তীর আসত 
তখন মাঝে মাঝে আমর! বন্দুক ছুড়তাম ; কিন্তু জঙ্গল এমন গভীর যে 
শক্ররা কেউ নিহত হয়েছে কিনা বোঝা যেত ন। ॥ 

ক্রমেই আমরা ছুর্গটির কাছে এনিয়ে চলেছি; -বি্রেভিয়ার সাহেব 
আমাদের চারটি দলকে দুর্গ আক্রমণ করতে আদেশ দিলেন। 
ভিন্ন ভিন্ন রাস্তায় আমরা অগ্রাসর হব। রান্ত! এমন খারাপ ও খাড়।ই 


১। নালাপানি : ডেহুপাছলের পুধনিকে । 
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যে একে অপরের সামনে এসে পড়তে লাগল । আনাদের উপর এমন 
প্রচণ্ড গোলা বর্ষণ সুরু হাল যে মৃত সঙ্গীদের ফেলে আনর! পিছিয়ে 
এলাম) সিপাহীর। এতে ভীষণ ভগ্রোৎসাহ হয়ে পড়ল এবং গোরা 
লোকের! (ইউরোপীয়) ছুটে পালাতে থাকায় অবস্থা আরও খারাপ হয়ে 
দাড়ায়। এই সময় জেনারেল গ্রিল্সপি একটি ইউরোলীয় সৈন্চদল 
পরিচাঞ্ন। করছিলেন । অসীম বীরত্ব সহেও তাঁকে পরাজিত হয়ে হুতিনবার 
পিছিয়ে আসতে হয়। মাটিতে দাড়িয়ে সিপাহীদের উৎসাহ দেবার সময় 
তিনি মৃতু বরণ ঝেন। আমরা পুনরায় এক মাইল পিছিয়ে এলাম । 
দিল্লী থেকে ক্যাপ্টেন হ্যালো সাহেবের নেতৃত্বে বড় বড় কামান ন! 
আস। পর্ধ/স্ত আনরা চার পাচদিন এখানে রইলাম ॥ 

দুর্গের প্রাচীর বেশী উচু নম্ম॥ আমাদের রেজিমেন্টের অফিসাররা! 
মই বেয়ে উঠতে চাইলেন। জঙ্গলের গছ থেকে তাড়াতাড়ি মই তৈরি 
করা হল। কিস্তু পূর্বেই ভীষণ ক্ষতি হওয়ায় জেনারেল মলে সাহেব 
এই রকন চেষ্টায় রাজী হলেন না। আমাদের রেজিমেন্টের আটচল্লিশ 
জন সিপাহী মার! গিয়েছিল । গোর। লোকদের দুটি কোল্পানী (৫৩ নং 
পদাতিক বাহিনী ) ধ্বংস হয়েছিল ; তবুও তার! নিরুৎসাহ হয়নি ॥ বারবার 
তার। দুর্গের দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্ট। করছিল । 

দিপাহীরা বড় সুষড়ে পড়ল; কামান আসার পর আবার তাদের 
মনে সাহস এল । আবার ছুর্গের প্রতীর লক্ষ) করে কামান ছোড়া হুল; 
প্রাচীরে বড় বড় গর্ত হল। এভাবে আবার যুদ্ধ বেধে গেল। আমর! 
ভীষণ বেগে এগিয়ে চললাম । ইউরোলীয়র] প্রাচীরের যে সব জায়গ! 
ভেঙ্গে পড়েছে সেখান পর্যন্ত দৌড়ে গেলেন। তবুও পরাজিত হয়ে 
আমর! পিছিয়ে এলাম; কেউ দুর্গে চুকতে পারল ন! । বন্দুকের গুলির 
চেয়ে চোখের সাদনে ঝাকে ঝাঁকে তীর ছোড়! দেখে অনেকে ভয় পেয়ে 
গেল। মুললমান সিপাছীর! একেবারে হতাশ হয়ে পড়ল । তাদের ধারণ। 
তিনবার যখন চেষ্টা ব্যথ হয়েছে তখন আল্লা তাদের বিরুদ্ধে। 

যাই হোক পরের দিন সকালে আদেশ হুল চারদিক থেকেই 
ছর্গটি আক্রমণ করতে হবে । আমর! হর্গের দিকে এগোতে লাগলাম । 
অপর দিক থেকে তীর বা গুলি কিছুই আসছে ন! । সেনাদলে যে ছেলেটি 
দ।ম।ম। বাজাত সে দৌড়ে দুর্গে ঢুকে পড়ল; তারপর চীৎকার করে 
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বলে উঠল দুর্গ একেবারে ফাক৷। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নেপালীরা 
লব পালিয়ে গেছে। আমর! কিছুই বুঝতে পারিনি; কোন শব্দেও 
শুনতে পাইনি । মাঝে প্রায় আধ খণ্ট একবার ঝড় হয়েছিল; দেহ 
সুযোশগেই তারা পালিয়েছে। ইউরোপীয়র! রাগে চুপ করে রইলেন । 
শতক্ৰর! তাদের প্রতারিত করেছে , এজন্য তারা বিরক্ত হুলেন। আমার 
কোন আঘাত লাগেনি বটে কিন্ত আমার ক্যাপ্টেন সাহেবের বুকে তীর 
বিধেছিল। তীরের ফলা বেশ ছুচল হওয়ায় সহজে তা তোলা গেল 
ন! । ডাক্তার সাহেব বললেন টেনে তোলা হলে ক্যাপ্টেন সাহেবের 
মৃত্যু হবে । সাহেব যন্ত্রণায় ভীষণ কষ্ট পাচ্ছেন । যন্ত্রণায় কাতর হয়ে 
তিনি নিজেই ভচ্ছটি টেনে তুলে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত 
পড়তে লাগল ৷ রক্তক্ষরণে তার মৃত্যু আসন্ন বোধ হুল। ক্যাপ্টেন 
সাহেব যে সুস্থ হয়ে উঠবেন এ আমি কখনও ভাবিনি । নিঞ্জের 
কোম্পানীর লোকের! তাকে খুব ভালবাসত ; রেজিমেণ্টেও তিনি সবার 
প্রিয় ছিলেন। তার অভাব সকলেই বোধ করবে । বুরুমপীল সাহেবকে 
ইংলণ্ডে পাঠাল হল-_রেজিমেপ্ট তার বীর নেতাকে হারাল ॥ 

এই সময় মার্টেনডেল সাহেব নতুন সৈনাধ্যক্ষ হয়ে এলেন । শত্রুরা 
তখন 7,ytuck (2১7০৩ নামে অন্ত একটি দুর্গে চলে গেছে। সেখানে 
কুচ করে যাওয়ার জন্য আমাদের ওপর হুকুম হল। ইউরোপীয়র। 
বাঘের মত শত্রুর উপর ঝাপিয়ে পড়লেন । ভীষণ যুদ্ধ হুল। কিন্ত 
আমর! সবাই পরাজিত হলাম ; প্রচুর ক্ষতিও আমাদের হল। বন্দুকের 
গুলিতে হাঁটুতে আঘাত লেগে মাম! যন্ত্রণায় খুব ক পেলেন। 
হাসপাতাল-গঠাবুতে তাকে সেব করার ভার আমার উপর দেওয়া হয়॥ 
স্থসলদান সিপাহীর! এখন বলতে লাগল যে এ যুদ্ধ খুব অশুভ-_এতে 
আমাদের জয় হবেনা ॥ কিন্ত মাম! বললেন সাহেব লোক ও ইউরোসীয়র! 
প্রথমে হারলেই তবে ভার! ভাল বুদ্ধ করতে পারে । 

পরের দিন সংবাদ এল গোরক্ষপুর ও বেতিয়ার দিকে যে সরকারী 
সৈশ্যরা গিয়েছিল নেপালী সৈশ্যরা তাদের সম্পূর্ণ ধ্বসে করেছে। 
সাহেবরা খুব ভেবে পড়লেন । আমাদের জেনারেল অবশ্র বললেন যে 
লমণ্ডা সৈল্চদলটি ধ্বংস হয়নি ; কয়েকটি কোম্পানী মাত্র ধ্বংস হয়েছে । 
তবুও অনেকেই ভাবল যে আগের খবরই ঠিক ॥। একমাত্র আমার মাম! 
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জেনারেল সাহেবের কথা বিশ্বাস করলেন । লসৈক্ুুদলের অবস্থা এখন খুব 
খারাপ; যুক্ষ করার মত শক্তি তাদের নেই । আহতদের অনেকেই 
ভরে মারা পড়ল | আমাদের মধ্যে প্রায় ৫৮০ জন অক্ষন হয়ে পড়েছে । 
লোকে ভাবল কোম্পানীর অদৃষ্ট আবার খারাপ হ্যুয়ছে । এই সুযোগে 
কয়েকজন রাজা ও নবাব সরকারের বিরদ্ধে সৈম্যাসংগ্রাহভ করতে লাগলেন । 
কিছুদিন বিশ্রামের জন্য আমাদের দলটি ডেহরায় আশ্রয় (নিল । সক্ররা 
অবশ্য আমাদের বিত্রত করেনি) তা! পাহাভী মাহুম, ফাকা জায়গায় 
আসতে তাদের ভয়। কেক সপ্তাহ পরেই সংবাদ এল যে অক্টারলে।নি 
সাহেব অমর থাগ্লাকে পরাজিত করেছেন এবং সঙ্গি স্থাপিত হয়েছে । 
আমর! তখন সাহারানপুরে কুচ করে গেলাম । সেখানে তথন একটি বড় 
দুর্গ ছিল। 

অমর থানা বীর পুরুষ; সেদ্রস্য সরকার হকে নিজের দেশে 
যাবার অনুমতি দিলেন । উংরাজরা) বীর পুরুষদের সম্মান করেন; 
ওদের হত্যা করেন না । এ বড় অন্তত, এনন লোকেরাই ত ভয়ঙ্কর শক্রঃ 
হয়ে জাড়ায়। লোকে যা ভেবেছিল তাই হল। অমর থাল্সাকে মুক্তি 
দেবার কয়েক মাস পরেই আবার যুদ্ধ আরন্ত হল। আমি সাহেবদের 
মনোভাব কখনও ভালভাবে বুঝতে পারিনি । দেখেছি আহত »ক্রকে তারা 
ছেড়ে দিয়ে থাকেন। একবার একজন অফিসার একজন আহত লোককে 
ছেড়ে দেন। সেই লোকটিই পালিয়ে যাবার সময় পিছন থেকে থাকে লক্ষ্য 
করে গুলি ছোড়ে। আর একজন সাহেব এক আহত আফগানকে 
ছেড়ে দেন, এমন কি তিনি তাকে তৃষ্ণ! দূর করবার ভ্রচ্য জল পরাস্ত 
দিয়েছিলেন; সেই লোকটিই তলোয়ার দিয়ে সাহেবের পা! কেটে দেয়। 
ফলে তিনি আজীবন খোঁড়া হয়ে গেলেন। যতক্ষণ প্রাণ থকে আহত 
সাপ মাহুযকে ছোবল মারবেই।” যদি শত্রুকে হত্যার উপযুক্ত মনে লা 
ছয় তবে তার সঙ্গে ত যুদ্ধ করাও চলেন! । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


ডবল কুচ করে আমাদের কোজমেন্ট এলারেল। অস্তারলোনির 
স্লাদলে যোগ দিতে চলল ॥ টৈথান নামে একটি জায়গায় আ[ছি। 
একদিন রাত্রে বিপদ-স্চক ঘণ্টা শোনার পর ওবুতি ভয়ানক গোলমাল 
সুরু হল ॥ প্রথমে এর করণ আমার কিছুই বুঝতে পারিনি । একদল 
বুনো হাতী আমাদের হাতীগুলিকে আত্রমণ করে ; তার। দড়ি ছিড়ে 
চীৎকার ও গর্জন করতে করতে ত।বুর মধ্য ছুটাছুটি করতে থাকে । এতে 
অনেকগুলি তাবুর ক্ষতি হয়। তাদের পায়ের চাপে একজন ইউরোলীয় 
সৈঙ্ক ও ছুজন সাহেবের চাকর মারা যায়। ইউরোপীয়রা ভাতীগুলিকে 
গুলি করতে চাইল ৷ কিন্তু বুনে! ও কমিসারিয়েটের শ্াতীর মধ্যে পাক) 
কর! সম্ভব নয়। অফিসারর! অনেক কষ্টে তাদের নিরস্ত করলেন। যদি 
সত্যিই এমন করা হত তাহলে আমাদের যে কি ক্ষতি হত তা কেউ 
বলতে পারেন! । কারণ সেই অন্ধকারে গুলির আঘাতে নিল্চয়ই আমাদের 
দলের অনেক লোক মার! পড়ত ॥ কিছুক্ষণ পরে বুনে! হাতীর দল চলে 
যাবার পর আবার সব শাস্ত হয়ে এল ॥ মাহুতর] হাতীগুলিকে খুজে বার 
করল ; ছুটির কোন খোজ পাওয়া গেল না। এই রাত্রে আমি পাহারায় 
ছিঙ্গাম। এর কথা কোনদিনই ভুলব ন।। এর আগে কখনও এম্ন 
ভয় পাইনি : প্রতি মুহূর্তেই হাতীর পায়ের তলায় মার! পড়বার ভয় । 
আবার পাহারা ছেড়ে যেতেও সাহস হয়ন! ৷ মামাও ভয় পেয়েছিলেন। 
ভার আঘাত তখনও সারেলি; কাজেই তিনি দৌড়ে পালাতেও পারতেন 
লা। একটি হাতীর পায়ের সঙ্গে তাবুর দড় জড়িয়ে যায়। লোকজন 
বেরিয়ে আসার আগেই তাবুটি ছিড়ে গেল। তারা সবাই তাবুর মধ্যে 
জড়িয়ে পড়ে । হাতীটি লোকগুলিকে জালে-ধরা মাছের মত কিছুদূর টেনে 
নিয়ে চলল ৷ ছ্বপাশে ভাবুর কাপড়ের জচ্চ তাদের তেমন অ।খ/ত 
লাগেনি । কিন্তু তারা ভীষণ ভয় পেয়েছিল ; কাউকে এমন ভয় পেতে 
কখনও দেখিনি । পরের দিন সকালে এই তাবুর কথা জানাজানির পর 
তাদের খুব ঠাট! করা হয় । মৃত ইউরোলীয়টিকে দেখলাম ; তার ঝুকের 
হাড় একেবারে গুড়িয়ে গেছে, মুখে কালি পড়েছে, চোখ প্রায় বেরিয়ে 
এসেছে-__কি মর্মন্তুদ দৃশ্য ৷ 
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চেরিয়/ঘ/টের কাছে আগ সৈশ্যদলের সঙ্গে আমর! যোগ দিলাম ॥ 
এখানেই শত্রুর বাটি । মাখনপুরার দিকে আমর] কুচ করে গেলাম । 
দুবার যুদ্ধ হল ; ছুটিতেই নেপালীর। ভীষণভাবে পরাজিত হয় । বীচাকুর 
আনটি আমর। অধিকার করি। আমর) তখন কাঠযুগুর ২৫ ক্রোশ 
দুরে । নেপালীরা ভাবল হয়ত কাঠমুণ্ড আক্রমণ কর। হবে । তারা সন্ধির 
পতাক! নিয়ে একজন দূত পাঠাল) সন্ধি স্থাপিত হল । এই সঙ্গির 
সর্ভ বড় কঠিন। কোম্পানী বাহাতুর নেপালের এক বিস্তীণ অঞ্চল কেড়ে 
নিলেন, শত্রুকেও কিছু আয়গ! ছেড়ে দিলেন) মাত্র কয়েক সপ্তাহ এই 
যুদ্ধ চলেছিল । 

রাজ প্রতাপ সিংহের রাজের কিছু অংশ নেপালীর। কেড়ে 
দিয়েছিল) কোম্পানী বাহাতুর আবার তা ভাকে ফিরিয়ে দিলেন। 
বিভিগ্র ঘর্গে আমাদের সৈশ্যের৷ যতদিন ছিল ততদিনই রান্র। নিজের 
বাক] শাসন করেছেন। কিন্ত শীস্রই আমাদের সরিয়ে আলা হল। তিনি 
আবার নিজের রাজ্য থেকে বিতাড়িত হলেন এবং প্রাণের দায়ে বাধ্য 
হয়ে বেতিয়ায় পালিয়ে গেলেন। এর পর সরকার কে আর কোনরূপ 
সাঙ্কাযা করেছেন বলে শোন! যায়নি । সাহায্য কর! হয়নি বলেই লোকে 
বলত । কারণ তিনি সরকারের জন্য একটি সৈন্যদল গঠন করার প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন ; তা কিন্তু তিনি কান্ডে করেননি । 

এই যুদ্ধের পর আমাদের রেজিমেন্টের মধুরায় ফিরে যাবার 
আদেশ হল। সেখানে অল্পদিন থাকার পর একটি বড় সৈন্ডদলে যোগ 
দিতে আগাদের পাঠান হয়। গভর্ণর জেনারেল লর্ড হেষ্টিংস এই 
সৈন্যদল পরিচালন! করছিলেন। এই সময় ভারতের বিভিন্ন জায়গায় 
পিণ্ডারী নামে একদল অশ্বারোহী দন্থ্যদের বিরুদ্ধে সৈগ্ সমাবেশ করা 
হচ্ছিল । পিণ্ডারীরা তেমন যুদ্ধ করত ন|; স্ুযোগ পেলেই তা এডিয়ে 
চলত ৷ তারা তখন দক্ষিণ ভারতের দিকে চলেছে । তাদের কাজ হল লুট, 
মগাজনদের কাছ থেকে জোর বরে টাকা আদায়, সুন্দত্তী মেয়েদের চুরি এবং 
বয়স ও স্ত্রী পুরুষ বিচার ন! করে সকলকে হত্যা বা অঙ্গহীন কর! । তাদের 
হত থেকে কোন জায়গ! বা কোন লোক তখন নিরাপদে ছিল ন! । আজব এই 
গ্রাম, কাল হয়ত চল্লিশ ক্রোশ দূরে আর একটি গ্রাম লুট করা হত। 
কখনও প্রায় এক হাজার দশা এসে জোর করে টাক) আদায় করত ; 
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এক একবার প্রায় ছুলক্ষ টাক! লুট করত । টাকা দেওয়ার ধরণ দেখে 
অর্থাৎ যদি ৩1 সহক্ষে পাওয়! হেত তাহলে তার! অনুমান করত সেখানে 
অনেকে নগদ টাকা আঞ্ে। তাড়াতাড়ি সে জায়গা ছেড়ে তারা প্রায় 
কুড়ি মাইল দৃরে চলে যেত; আবার রাত্রে ফিরে এসে লুট করত। 
ঘোড়ার পিঠে যেমন নিয়ে যাওয়! সম্ভব সেইমভ দামী দামী সব জিনিসপত্র 
জুট করে সঙ্গে নিত। নারী, পুরুষ ও শিশু_যে কেউ প্রাণ বাচানর 
চেষ্ট! করত তাকেই হত্যা করা হত ৷ আমের মোড়ল ব! পয়সাওয়াল। 
লোককে বেধে নিয়ে সাধারণতঃ এদের মুক্তিপণ বাবদ প্রচুর ট।কা 
দাবী করত; আত্মীয় স্বজনের মনোভাব জানবার জন্য তারা এ লোকটির 
কান, আঙ্গুল বা হাত কেটে পাঠাত। এমন ভয় দেখাত যে যদি শী 
টাকা দেওয়া না হয় তাহলে মুণ্ড কেটে পাঠান হবে ॥ 

পাহাড়ী দেশ থেকে এসে এই দহ্যরা এই সময় হিন্দুস্থানে ভীষণ 
অত্যাচার সুরু করেছিল । সে সময়ের বিভীযিকা বর্ণন। করার সাধ্য আমার 
নেই । রাম, রাম, সীতারান--তারা যেন আর ন! আসে ! পিণ্ডারী বা তাদের 
সর্দার চিতুর নাম শোনামাত্রই লোকে তাদের শাপ দিত। তাদের নামে 
বাবসায়ীর। ভয়ে কাপত, যুবতী মেয়ের! কাস! জুড়ে দিত-_-ক্েউ নিজেকে 
নিরাপদ মনে করত না । এই দস্থাদলে লাল ধরণের লোক ছিল; সঞ্জু 
বংশের গরীব যুবকরা এই দলে যোগ দিত । অবস্থ। এর। অধিকাংশই 
দক্ষিণভারতের লোক । পিগুরীর!? সব সময়ে বড় বড় রাঙ্গা ও নবাবদের 
ঘুষ দিয়ে বশে রাখত ৷ তাদের মধ্যে অনেকে এদের লুটের অংশ-__ 
এমন কি রাজার নিজের এস বা শহর লুট হলেও তার ভাগ পর্য্যন্ত নিতেন । 
বিপদের সময় দশ্টযরা এই সব বন্ধু রাজাদের বাজে) আশ্রয় গ্রহণ করত । 

আমি নিজে একজন অভিজ্ঞ সিপাহী ৷ যুদ্ধে হার ও জিৎ দু-রকম 
অভিজ্ঞত1ই আমার হয়েছে । আমি সাহেব ও গোর! সৈন্যদের কাছে 
চাকরি করেছি। ইংরাজ বে অজেয় ভার কারণ আমার মনে হয় যে 
তারা পরাজয়কে গরাস্থ করেনা ॥ চারবার একটি ইউরোপীয় সেনাদল 
পিছিয়ে আস । তাদের অনেক লোকও মান! যায়; পাঁচবারের 
বারে তার! কিন্তু ঠিক প্রথম বারের মতই তীব্র আক্রমণ করেছে। 
দলের নেতার মৃত্যুতে তার। বিভ্রান্ত হয় না--এইটাই সব চেয়ে আশ্চর্য্য 
মলে হুয়। আর একজন অফিসার সেই শুষ্য পদ গ্রহণ করে থাকেন। 
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লোকন্ুন আগের মতই তাঁকে মেনে চলে॥ দেশীয় সেনাদলে সর্দার 
বা নেতার মৃত্যু হলে সার! দলটি দিশাহারা হয়ে পড়ে এবং সাধারণতঃ 
তারা পালাতে সুরু করে। এর পরের নেতাকে তার। সানতে চায় না। 
হুদলের মধ্যে এনন পার্থক্যের কারণ এই বে বাজ। বা নবাবরা সাধারণতঃ 
নিজেদের সুবিধার জন্যই যুদ্ধ করে থাকেন। তার। নিজেদের তোযাখানায় 
লুটের মাল জম! করেন এবং নিজেদের বা প্রিয়পাত্রদের জগ্য্ট তা খরচ 
করে থাকেন । প্রজাদের মঙ্গলের কথ! তারা ভাবেন ন! । কাছেই যুদ্ধের সময় 
জুট কর! যাবে বা কিছু ক্ষনত। বাড়বে এমন মলে কর ছাড়া সাধারণ 
লোকের এ সম্বন্ধে তেমন আহ নেই। আর একটি কারণ হিচ্দুন্থানের 
মাত্র অণ্প কয়েকজন রাজ (সিপাহীদের নিয়মিত বেতন দিয়ে থাকেন। 
সিপাহীর! প্রত্যেকে যতই বীর হোক না কেন লুট করে যখন বেগুন 
আদায় করতে হবে তখন তাদের মধ্যে কোন শুক্থল1 থাকতে পারে ন1॥ 
রাজার! যুদ্ধে নিহত সিপাহীদের পরিবারবর্গকে কোনরূপ বৃত্তি দেন ৭1 । 

একবার অক্ষম ছয়ে পড়লে সিপাহীদের তারা আর ছা করেন ন! । 
সরকারের নফিসাররাও বুদ্ধ করে থাকেন; কিন্তু লুট কর।ই তাদের একমাত্র 
লক্ষ্য নয়। এ বিষয়ে সেনাদলের আইন খুব কড়া । ত্ার। নিয়মিত বেতন 
পেয়ে থাকেন-_-এ সম্বন্ধে কোনরূপ হুশ্চিন্ত। তাদের নেই। ভাগাক্রমে 
আঘাত লাগলে তাদের যত নেওয়! হয় এবং প্রায়ই ঙঁদের পুরন্ধার দেওয়া হয়। 

যুদ্ধ করলে মদ পাওয়া! যাবে-_এমন আশ! করা ছাড়া গোর। 
সৈন্যর! যুদ্ধ করতে কেন এত ভালবাসত বলতে পারিনা । এক 
ভাড় মদের জন্য তার। পর পর দশবার যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ॥ তাদের 
বেতন অতি সামান্ত । কিন্তু সে কারণে এমন হতে পারে ন! । তারাও 
লুট করতে ভালবাসে । এক বোতল ব্র্যাণ্ডির জন্য গোরাদের এক টুপি 
ভি টাকা দিতে দেখেছি । শুনেছি বিলিতি ডাক্তারর! এক রকম নিধাস 
বার করেছেন__ইউরোলীয় সেনাদের মদে তা মেশান হয়। বেশী যাতে 
লা পড়ে লেদিকে নঙ্গর রাখা হয়; নইলে যুদ্ধক্ষেত্রে গোয়াতুমি করে 
নিজেরাই মেরে ফেলবে । মদের সঙ্গে সব সময় জল মেশান হত; 
তার! লিঙ্গের! কিন্ত তা জানত না। মদের নির্দিষ্ট বরাদ্দ না পেলেই তার! 
নিরুৎসাহ ছুয়ে পড়ত বা মল দিয়ে যুদ্ধ করত না। কিছু শিখ সিপাহীও 
বিলিতি মদ পান করত ৷ তার! বলত ঠিক পরিস!ণে বিলিভি সদ পেলে 
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তার! কাউকে ভয় কনে ন।; কিন্ত দেশী মদে লিভার নই হয়ে ঘায়। 
মলে সাহস হওয়া দূরে থাক তার! যেন বোকা বলে যাম ॥ আমার 
স্থির বিশ্বাল মদে “অনৃত বারি" ধরণের কিছু আছে ॥ কারণ আহত-_-এমন 
কি মৃতপ্রায় মানুষকে এ পান করে প্রাণ বিনে পেতে দেখেছি । যাই 
হোক এতে অসাধারণ যে কিছু আছে তাতে হদ্দেস্ লেই। ইউরোলীয় 
সৈন্যরা এর পুক্ষ। করে থাকে ; তারা এমন কি এ পাওয়ার জন্য নিজেদের 
প্রাণ পর্যান্ত বিসর্জন দেয় ; আবার এর কল্যাণে নিজেদের প্রাণ হারায় । 
সাহেব ডাক্তারদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচন। করেছি । তার বলেছেন 
ভাদের ভাষায় মদকে নাকি অগ্ঠি-বারি বা জীবন-বারি বঙ্গ! হয় ।+ 

বড়লাটের (সার্কুইস অব হেস্টিংস) প্রধান খাটিতে যাবার অন্চ 
আমাদের রেজিমেন্টের উপর ছকুম এল ॥ কুচ করতে করতে আমর! 
বুন্দেলখণ্ডের ভিতর দিয়ে চলেছি। এখানে তখন প্রায় এক লক্ষ সৈক্চ 
আছে। তাদের বড় পরিশ্রম করতে হয়। এ অঞ্চলে রাস্ত/ঘাট কিছু 
নেই__এরই লধ্যে তাদের একবার কুচ করে য1ওয়! ও আবার ফিরে 
আসতে হয় ॥ একদল পিগুরীকে এখানে দেখা গেছে সংবাদ পেয়ে তাদের 
আক্রমণ করবার জন্য সৈষ্য পাঠান হল; (কিন্ত ফল কিছুই হল ন|॥ 
সৃতরঞ্চ ব। পাশাখেলার ঘুটির মত সিপাহীর! নানা জায়গায় কেবল ঘুরে 
বেড়াতে লাগল । 

যাই হোক একদিন হঠাৎ আমর! একদল শত্রর দেখ। পেলাম । 
সবে মাত তার! ঘোড়। থেকে নেনেছে । আমরা যে তাদের দিকে চলেছি 
তা তার। টের পাঞ্জনি। এমন কি তারাও যে এত কাছে আছে তাও 
আমর! বুঝতে পারিনি । কাছে গিয়ে আমরা! গুলি ছুঁড়লম। এক 
লাফে তার। ঘোড়া ছুটিয়ে নীচে নেমে গেল । পদাতিক সৈম্র। সেখানে 
বেতে সাহস করবে না, প্রায় ত্রিশ চল্লিশ. দন পিণ্ডারী হত বা আহত হয় 
এবং তাদের কতকগুলি বোড়। ধর) পড়ে ॥ bl 

এদের কয়েকদ্জন খেড়া থেকে নেমেছিল । আমর! তাদের ধরতে 
চললাম । একজনের পিছনে ছুটবার সময় ঝোপে প! আটকে আমি 
একেবারে একটি খাড়াই পাহাড়ী খাতের মধ্যে পড়ে গেল।ম। সেখানে 
আমি অন্ঞান হয়ে পড়ি। জ্ঞান হবার পর দেখি একজন লোক 
প্রায় বার গঞ্জ দূর থেকে বন্দুক নিয়ে আমার দিকে তাক করছে। আমিও 
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তাকে লক্ষ্য কনে বন্দুক দু ড়তে চেষ্টা করলাম । হায়! হায়! নীচে পড়ে 
যাওয়ায় বন্দুকের ঘোড়া! আটকে গেছে ও কাছেই গুলি ঢোড়! যাবে না। 
লিণডারী দস্থ্যটি আনার কাছে এগিয়ে এসে গুলি ছূঁড়ল। পিঠে বা কাধের 
নীচে গুলি লাগল । খাতের মধ্যে গড়িয়ে আরও নীচে পড়ে গেলাম । আর 
আমার কিছু মলে নেই ॥ সঙ্গ্যার সময় ভীষণ তৃষ্ণায় জ্ঞান ফিলে এল । গুলির 
আঘাত এবং কাট! গছের সাচড়ে ক্ষত থেকে সার] দেহ আমার রক্তে 
মাখামাখি হয়ে গেছে, মুখ ও হাত কেটে গেছে । আমার আর নড়ুবার ক্ষমতা 
নেউ। ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায় সকাল পণ্যস্ত এ খানেই পড়ে রইলাম । গুড় 
মেলে কোন রকমে খাতের ধার পধ্যস্ত এলাম । এত ক্রান্ত হয়ে পড়েছি যে 
আবার পিন্ছনে পড়ে গেলাম । শতস্থান থেকে আবার রক্ত পড়তে লাগল । 
যা হে!ক আমি কিন্ত তেনন দুল হয়ে পড়িলি। কষ্ট করে আরও কিছুদূর 
এগিয়ে গেলাম-_-তৃষ্ণায় প্রায় পাগল হবার উপক্রম ; মলে হল মৃতু) আসঙ্গ । 

জীবনের আশ! একরূপ ছেড়ে দিয়েছি; এমন সময় গরুর গলায় 
ঘন্টার শব্দ কানে এল । এই নির্জন স্থানে জীবনের ছৌয়। লেগে মনে 
সাহস এল ॥ প্রায় এক ঘন্ট। পরে এক পাল মহিষ চোখে পড়ল । একটি 
ছেলে ও মেয়ে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে আসছে । ভগবানের নাম করে 
তাদের ডেকে আমাকে একটু জল দিতে বললাম। আমাকে দেখ! মাত্রই 
তার! কিন্ত জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল। আরও এক ঘণ্ট! পরে মেয়েটিকে 
আবার দেখতে পেলাম । চলতে পারছি ন। দেখে সে আমার কাছে এল । 
তার সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম । উত্তরে সে “হ্যা” “হ্যা” করতে লাগল) 
আমর! কেউ কারুর কথা বুঝতে পারছি না॥ নানা রকম ভঙ্গী করে 
তাকে বোঝালাম যে আমার জলের দরকার । মলে হল সে আমার কথ। বুঝতে 
পেরেছে ; আমাকে একটি গাছ সে লক্ষ্য করতে বলল। বুকে ভর দিয়ে 
এই গাছটির কাছে গেলাস ! সেখানে একটি কাচা কুয়া ; তা থেকে পশুদের 
জন্য জল তোলা হচ্ছিল । সে আমার জন্ঙ একটু জল তুলে নিয়ে এল ; ত। 
পান করলাম ॥ ওষুধের মত এ জল গরম ও তেতে! । যা হোক এর জনই 
আমি বেঁচে উঠলাম । জল দিয়ে ভালভাবে ক্ষতস্থান ধুয়ে ফেললাম । 
আমরা কেউ কারুর কথ! বুঝি না; কাজেই মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে 
লাভ নেই। নানা রকম ভঙ্গী করে তাকে আমার কথা বোঝাবার চেষ্টা 
করলাম। কিন্তু সে ভয় পেয়ে আবার জঙ্গলে দৌড়ে চলে গেল । 
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কুয়ার কাছে সারাদিন পড়ে রইলাম । সঙ্ক্যার সময় চারজন 
লোক সেখানে এল । তার! যেমন সতর্ক হয়ে আমার দিকে আসছিল 
তা দেখে মনে হল মেছেটিই তাদের পাঠিয়েছে । নিজেদের মধে) অনেক 
বলাবলির পর তারা আমাকে গ্রামে নিয়ে চলল ৷ গ্রামে মাত্র কয়েকটি 
কুঁড়ে ধর-_সেঞুপি গাছের ডালে তৈরী ও বড় বড় পাতা দিয়ে ছাওয়!॥ 
আমার সঙ্গে তার! বেশ ভাল ব্যবহার করল । কিন্ত তাদের খাবার আমি 
খেতে পারি না; কারণ তারা নাচ জাতের মানুষ । মলে হুল তার! কামার। 
কোন রকমে তাদের একজনের কাছে রাস্ভার খোজ নিল/স। জিজ্ঞাস! 
করলাম সরকারের সৈন্য কোথায় আছে । তার কথায় বুঝলাম যে তারা 
অনেক দুর চলে গেছে । কিন্ত কোন দিকে যে গেছে তা ঠিক করতে 
পারলাম ন।॥ এদের কাছে দুদিন ছিলাম । আমার ঝুলিতে কয়েকটি 
শুকনো চাপাটি ছিল। এ ছাড়। এদের কথা মত দুধ ছুয়ে নিতাম । এই 
চাপাটি ও দুধ খেয়ে দুদিন কাটিয়ে দিলাম ৷ 

তৃতীয় দিনে একজন আমাকে রাস্তায় নিয়ে গিয়ে কয়েক ক্রোশ 
দুরে একটি বড় গাছ ও রাস্তার ছ্ুদিক লক্ষ্য করতে বলল। সঙ্গে 
সঙ্গে এমন ভঙ্গী করল যেন ধহুক থেকে তীর ছোড়া হচ্ছে__ প্রাণ বাচানর 
জন্য বেরিয়ে পড়তে হবে, এ যেন তারই ইঙ্গিত। এক টুকরে। পাতলা 
সাদ! পাথর কুড়িয়ে বন্দুকে ঢুকিয়ে রাখলাম ; এমন পাথর থেকেই আগুন 
বেরয়। কিন্তু এত ছর্বল হয়ে পড়েছি যে গুলি ঠোঁড়বার শত্তি আমার 
লেই। কাজেই কাছে অন্ত্ৰ থাকলেও আমি অসহায় । লোকটিকে আমি 
একটি টাকা দিতে চাইল৷ম ৷ সে মাথা নেড়ে তার পেট লক্ষ্য করতে 
বলল । তার ভঙ্গী দেখে বুঝলাম এই টাক ওদেশে অচল । পরে যা 
দেখেছি তাতে মনেহয় যে সরকারের টাকা কাছে রাখার সাহস এসব 
লোকের ছিল না ৷ কারণ সে সময় যদি তা জানাজ্ঞানি হয়ে যেত তাহলে 
পিগারীদের আক্রোশ তাদের উপর পড়ত ; এবং তা এমনই ভয়ঙ্কর যে 
সেই দূর জঙ্গলে এই সব গরীব লোকেরা কোনমতেই তাদের বিরক্ত করতে 
চাইত না। 

লোকগুলি আমাকে রাস্তায় ফেলে চলে গেল। বন্দুকে ভর 
করে হামাগুড়ি দিয়ে বড় গাছটির দিকে এগিয়ে চললাম । বুকে 
ভীষণ বেদনা, সেজন্য আস্তে আস্তে চঙ্গেছি। এর উপর কাশি হয়েছে, 
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থুথুর সঙ্গে রক্ত উঠছে__এ দেখে বড় ভয় হপ। আর বুঝি বাঁচব না। 
সন্ধ্যার সময় গাছের কাছে পৌছল।ম, গাতের নাচে একটি বড় কবর । 
সেখানে একজন বৈরাগী (ফকির) আছেন। আনারই ভাষায় তিনি 
বললেন যে তাকে বিরক্ত ন! করে আনি যেন চলে যাই। তার কাছে শুয়ে 
পড়ে তাকে আমার দুঃখের কথা বললাম । আনার ওপর শেন তিনি একটু 
সদয় হলেল। বললেন যদি পিণ্ডারীর! আমাকে দেখতে পায় হ। তিনি 
সরকারের সিপাছীকে সাহায্য করেছেন জানতে পারে তাহলে তারা 
আমাদের হৃজনকেই বর্শীয় বিধে মেরে ফেলবে । তিনি আমার ঘা ধুইয়ে 
নিমপাতার মলম লাগিয়ে দিলেন ; এতে খুব আরাম বোধ হল । ব্রাহ্মণের 
ছেলে বলে তিনি আমাকে বেশ খাতির করলেন ॥ 

আমার কুর্তা ও বন্দুক তিনি জঙ্গলে লুকিয়ে র।খলেন ও আমার গায়ে 
মাটি ছিটিয়ে দিলেন।' তাঁর বসবার জায়গা থেকে রাস্তার অনেকখানি 
দেখা যায়; সুতরাং কাউকে আসতে দেখলে লুকিয়ে পড়ার সময় পাওয়া 
যাবে । কয়েক পাল গরু ও রাখাল ছাড়। পাচদিন এদিকে আর কেউ 
আসেনি । এখন সামান্য চলাফেরা করতে পারি; কিন্তু পিছনের দিকে 
গুগিটি বিধে রয়েছে। ঘা থেকে পুঁষ পড়তে লাগল; আবার যন্বণ। 
আরম্ত হল। 

ছ দিনের দিন দুরে একটি ধুলোর কুগুলী দেখা গেল, ঠিক যেমন 
গোধূলির সময় দেখা যায়। ক্রমেই তা ক্রুতবেগে এগিয়ে আসছে৷ 
ফকির আমাকে কবরের ভিতর লুকিয়ে পড়তে বললেন। কবরের মুখে 
মাটি-ঢাক। একটি বড় পাথরের চাই ৷ গুড়ি মেরে তার ভিতরে ঢুকে 
পড়লাম । কবরের গায়ে ছোট ছোট গর্ত আছে বটে কিন্তু আমার দমবন্ধ 
হয়ে আসার উপক্রম হুল। একেবারে চুপ করে থাকতে হবে, নইলে 
রক্ষা নেই । কয়েক মিনিট পরে প্রায় ত্রিশভ্রন সওয়ার এসে জল চাইল । 
তারপর ফকিরকে জিজ্ঞাসা করল তিনি কোন ফিরিঙ্গী বা তাদের সিপাহী 
কিস্বা তাদের দলের আর কাউকে দেখেছেন [কলা । তীর উত্তর শুনে 
মনে হল তারা সন্ত হুয়েছে। কারণ ঘোড়া থেকে নেমে তার! খাবার 
তৈরী করতে লাগল , তাদের সঙ্গেই খাবার ছিল । 


৯1 সতৰত গঙ্গার আট । 
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এরপর তার! ফকিরের সঙ্গে গল্প আরম্ভ করল ৷ তাদের নাকি 
চারদিক থেকে ঘিরে ফেল! হয়েছে । তিড্রি পাখীর মত তারা এখন 
সব জায়গায় তাড়া খেয়ে ফিরতে । তুদিনে তারা প্রায় চলিশ ক্রোশ +11 
এসেছে। এখন তার! তাদের নেতা করিমের সঙ্গে দেখা করতে চলেছে। 
করিম তখন আশ্রয়ের সন্ধানে গোয়ালিয়র অঞ্চলে রয়েছে । তার! বলল 
বে তাদের দলের লোক নাকি ক্রমেই কমে যাচ্ছে । প্রথমে প্রায় ছু’লক্ষ 
লোক ছিল; এখন কয়েক হাজারে দাডিয়েছে। বিপদের সময় নেতারা 
দল ছেড়ে চলে গেছে । চিত্ু ও করিম ছুঞ্জনেই এখন প্রাণের দায়ে পালিয়ে 
পালিয়ে বেড়াচ্ছে । ছজন লোক কবরের ছায়ায় এসে বসল । পাছে 
আমার লড়াচড়! বা নিশ্বাসের শব্দ পায় সেনা বড় ভয় হুল। ন্থর্ষেটর 
তাপ ক্রমেই বাড়ছে ; কবরের ভিতর যেন রুটি-সেক1 আগুনের মত গম 
হয়ে উঠল । আমার যেন মৃত্যু-যন্ত্রণা তোগ। ছ্রপুর নাগাদ আমি হাফ 
ছেড়ে বাচলাম। তাপ! তখন ঘোড়ায় চেপে ফকিরকে বলল যে তাদের 
সঙ্ধেত- কথাটি হর্ল“টিকমগড়,”। দলের অষ্য কেউ এলে এই কথাটি 
যেন তাকে বলা চয় । এরপর তার! জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল । এক ঘণ্ট। 
অপেক্ষা করার পর জীবন্ত অবস্থায় কবর থেকে বেরিয়ে এলাম । 
সীতামাইঈর দয়াতেই এ যাত্রা প্রাণ রক্ষ! হল । 

আরও ছিল পরে রাস্তার অন্য দিক থেকে আবার একটি ধূলে৷র 
কুণ্ডলী দেখা গেল। আমি আবার কবরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম । 
এর! কিন্ত কোম্পানী বাহারের সওয়ার । লাটসাহেব ও জেনারেল স্মিথ 
সাহেব সম্বন্ধে তাদের গল্প করতে শুনে বুঝলাম এবার আমার বিপদ 
কেটে গেছে। কবর থেকে বেরিয়ে দলের রিসলদ।রের কাছে নিজের 
পরিচয় দিলাম। ফকির জঙ্গল থেকে আমার কুর্তা ও বন্দুক না আনা 
পর্য্যন্ত তিনি আমার কথা প্রথমে বিশ্বাস করলেন না। রক্ষাবর্ডার 
পারের কাছে তিনটি টাকা রেখে বিদায় নিঙ্গাম। তারপর এদেরই দেওয়া 
একটি টাট্টুতে চেপে এদের সঙ্গে চললাম ॥ 

সৌভাগ্যক্রমে এই লোকগুলি পূর্বে আমাদের দলে হিল। 
তিনদিনের মধ্যেই আমি মামার কাছে ফিরে এলাম । তিনি ভেবেছিলেন 
আমি মার! গিয়েছি । তেরদিন আমি ছিলাম না; দলের কেউ আমার 
কোন খবর জানত ন1॥। কেউ বলেছে যে-আমি নাকি মারা গিয়েছি; 
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আবাণ কেউ বলেছে পিশু।রীর। আনাকে ধনে নিয়ে গেতে। আমি এত 
ছবল, রোগা ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে আমাকে হাসপাতালে ভি কর 
হল। কর্ণেল সাহেব প্রায়ই আমকে দেখতে আসতেন ও আমার মুখে! 
গল শুনতেন । অন্য অকিসারেরাও আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতেন ৮ 

ডাক্তার সাহেব আমার পিঠ কেটে গুলিটি বার করে দিলেন। ভীষণ 
রক্তবদি হল ; এর পর অবশ্য বেশ আরাম বোধ করলাম। দিল দিন 
সেরে উঠছি, শরীরেও বল পাচ্ছি? কিন্তু বন্দুক ধরার ক্ষমতা আমার 
নেই। কাজেই আমি আর যুদ্ধ করতে পারব লা। এ কারণে বাড়ী 
না ফেরা পর্য্যন্ত কর্ণেলের আরদালীর পদে আমাকে বহাল করা হল । 
ফলে বন্দুক কাধে করে আর আমাকে পাহারা! দিতে হয় না। আ।ড্ুটেন্ট 
সাহেব এখন আমার সঙ্গে বেশ ভাল ব্যবহার করতে লাগলেন ; এর 
আগে অবশ্য তিনি এমন ঠিলেন ন! । বিপদের মাঝেও আনি যে বন্দুক 
ও গুলি-বাকুদ তারাই নি, বরং সেগুলি যে ফিরিয়ে এনেছি এন্রম্য তিনি খুব 
সন্ত । এর হয়ত কিছু সত্য। কিন্তু মনে হয় কর্ণেল সাছেব ও অন্ন 
অফিসারদের ন্ুনজরে পড়ায় আমার প্রতি তার আচরণে এমন হঠাৎ 
পরিবর্তন দেখ! দিয়েছিল । 


ক্রমশঃ 


অধ্যাপক ডক্টর হেম্চন্দ্র রায়চৌধুরী স্মরণে । 


প্রখ্যাত এতিহাসিক ও ভারততত্ববিৎ, কলিকাত1 বিশ্বাবন্যালযের 
ভূতপুৰ কার্মাইকেল অধ্যাপক ডক্টর হেম6শ্ঞ রায়চৌধুরী মহাশয় গত 
৪ঠ1 মে শনিবার সঙ্গ্যা ৭ ঘটিকায় তাহার ৪ নং সহীশুর রোডশ্ডিত 
বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন ॥ তাহার মহাগ্রয়াণে ভারততব 
ও ইতিহাস চর্চার যে সমুহ ক্ষতি হইল, আহ। অপুরুণীয়। কিছুদিন যাবৎ 
তিনি দারুণ রক্তচাপ ব্যাধিতে শয্যাগত ছিলেন; কিন্তু তাহার অস্বস্থ 
অবস্থাতেও তিনি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক আলে!চনায় 
ক্ষান্ত ছিলেন না । এই সময়ের মধ্যে তাহার সর্থজনএ্াহা বিখ্যাত 
প্রামাণক এন্থ Political History of Ancient Indiaর একাধিক 
সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাহার অগ্ততম পাণ্ডিত্যপুর্ণ গ্রন্থ Studies in 
Indian Antiquities এপ পরিবধিত দ্বিতীয় সংস্করণও সুক্তিপথে ? ইহ! 
অতি দুঃখের বিষয় যে তিনি ইহার প্রকাশ দেখিয়! যাইতে পারিলেন লা। 

১৮৯২ ধৃষ্টান্দে বরিশাল ভিলার পোনাবালিয়! এ!মে এক সম্রান্ত বংশে 
তাহার জন্ম হয়। ত্রজমোহন স্কুলে তাহার ব।লাশিক্ষা আর্ত হয় এবং 
১৯০৭ খবষ্টান্দে প্রবেশিক। পরীক্ষায় তিনি এ স্থুল হইতে তদানীন্তন 
পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের সমস্ত পরীক্ষোত্তণ ছা্দিগের মধ্যে প্রথম হন । 
পরে কলিকাতায় প্রেসিডেন্দী কলেজ হইতে তিনি বি, এ পরীক্ষায় 
ইতিহাসে অনাস” লইয়! বিশ্ববিস্তালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং 
ঈশান স্ষলারশিপ প্রাপ্ত হন । ১৯১৩ খ্বষ্টাব্দে এম, এ তেও তিলি ইতিহাসে 
প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান প্রাপ্ত হন, এবং অল্পদিনের মধ্যে ভারততত্ব 
সমন্ধে তাহার মূল্যবান্‌ গবেষণার জন্্ তিনি Griffith Prize এবং PL. D. 
উপাধি অর্জন করেন। এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই 
তাহার অধ্যাপকজীবনল আরস্ত হয়। কলিকাতার বঙ্গবাসী কলেজে 
অল্প কয়েকমাস অধ্যাপনার পর, তিনি ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্পী কলেজে 
ইতিহাসশান্ত্রের অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হুন। মাত্র তিন বৎসরকাল 
সরকারী শিক্ষা বিভাগে কার্য করিবার পর তিনি কলিকাতা বিস্ববিভালয়ে 
স্নাতকোত্তর বিভাগে ইতিহাসের অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন । প্রাচীন 


ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী স্মরণে ১৮৩ 
ভারতীয় ইতিহ।স ও সংস্কৃতি বিভাগের তদানীন্তন ক।মণইকেল অধ্যাপক 
ডি, আর, ভাণুারকর অবসর এহণ করিলে, তিনি ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত 
পদ অলদ্বৃত করেন। এ সময় হইতে তাহার অবসর গ্রহণ কাল ১৯৫২ 
ধৃষ্টাব্দের জুন মাস পর্যন্ত, তিনি দক্ষতার সহিত উক্ত বিভাগের অধ্যক্ষত1 
সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভার 
অন্কতম মনোনীত সদ ্য ছিলেন, এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য বনু বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সহিতও তাহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা 
এসিয়াটিক সোসাইটার 1611, নির্বাচিত হন, এবং উহার কয়েক বৎসর 
পরে উক্ত সোসাইটা কর্তৃক প্রদত্ত ‘বি সি, ল’ ন্ুবর্ণপদঞ্ষ প্রাপ্ত হন। 
Indian History Congress এর lvderabad অধিবেশনে (১৯৪১) 
তিনি উঠার প্রথন শাখার সভাপন্ডি পদ অলঙ্কৃত করেন, এবং উঠার 
নাগপুর অধিবেশনে (১৯৫০) তিনি উঠার সাধারণ সভাপতি নিবাচিত 
হুন । বলা! বাহুল্য যে ভারততত্ব স্বহ্মীয় তাহার অসাধারণ পাণ্ডিতাপূর্ণ 
গবেষণারাজির জন্যই তিনি এই সকল এবং অগ্যান্য উচ্চ সম্মানে ভূষিত 
হন । তিনি যে সকল মূল্যবান তথ্য ওাঁহার তীক্ষ বিচারশক্তি এবং 
সুদক্ষ মননশীলতার সাহায্যে আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, উহ! প্রাচীন 
ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির বহু অন্ধকারাচ্ছন্ন বিভাগের উপর আলে! কপাত 
করিয়াছে, এবং পরবর্তী গবেষকদিগের পথ সুগম করিয়াছে । 

অধ্যাপক রায়চৌধুরী অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন, এবং 
তাহার ছাত্র-ছাত্রী এবং সহকমিগণ সকলেই তাহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা 
করিতেন । যে সকল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিত তাহার সংস্পর্শে আসিয়া- 
ছিলেন ভাহার! সকলেই তাহার গুণযুগ্ধ ছিলেন। বিদ্নসমাজকে তিনি 
যে রত্বরাঞ্ি দান করিয়া গিয়াছেন উহা অমূল্য | সুস্থ শরীরে আরও 
কয়েক বৎসর জীবিত থাকিলে তিনি যে ভারততত্ব সম্পর্কিত আরও 
বহু অন্্াতপূর্ব তপ্যের সন্ধান দিতে পারিতেন সে বিষয়ে আমর! নিঃসন্দেহ 
হইতে পারি । 

ভ্রীজিতেজ্রন।থ বন্দ্যোপাধ্যায় 


সন্তম খণ্ড চতুর্য সংখ্যা ১৩৬৪ 


বঙ্গীয় ইতিহাস পনিষদ 
৪৭-এ, একভালিয়! রোড ৪৪ কালিকাভা-১৯ 


বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ 
কর্মকর্তামণ্ডলী 


সমাপতি 
ও স্থরেজ্রলাথ সেন 


সচ্-সভাপতি 
জী জিতেজ্জলাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


কর্মসচিব 
ও শিবপদ সেন 


সহ-কর্মসচিব 
শ্রী অরুণকুমার দাশগুপ্ত 
5) সোমেন্দ চন্দ্ৰ সঙ্গী 
ভর অলীমকুমার দন্ত 


কোষাধ্যক্ষ 
হী তড়িৎকুমার মুখোপাধ্যায় 


ভারতে ওহাবী আন্দোলন 
আবু মহানেল ছনিুণ্রাহ 


এশিয়ার বিডোহ ও পাশ্াত্যজাতির আস্মসমীক্ষা 
আলবের বের, মের্সাহুবাদ_ওই তড়িৎকুষার মুখোপাধ্যার) 


স্বদেশী-আন্পোলনের আদর্শ ও আকাঙ্খা 
জমতী উমা মুখোপাধ্যায় ও ওহরিদাল মুখোপাধ্যায় 


এক সিপাহীর আত্মকথা 
শোভন বঙ্গ 
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২০৪ 


২১৪ 


২২৯ 


২৩৮ 


মূলঃ £ প্রতি সংখ্য।_দেড় টাক।, বাধিক _পাঁচ ট।ক। 


বঙ্গীয় ইতিছাস পরিষদের পক্ষে সরীনরেন্গকৃণ্চ সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং 
শতান্বী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৮* লোয়ার সাকুলার রোড, 
কলিক1ত। ছইতে মুদ্রিত । 





ইতিহাম 








সপ্তম খণ্ড ] জৈয্ঠ-আৰণ, ১৩৬৪ [ চতুথ সংখ্য। 
অধ্যাপক তেমচন্ডর রায় চৌধুরী 
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার 


ক্ূপ্রসিদ্ধ এতিহাসিক ও কলিকাতা বিশ্ববিসভালয়ের খ্যাতনামা 
কঝাবমাউকেল অধ্যাপক স্বৰ্গত হেমচন্ রায়চৌধুরীর সহিত আমার পরিচয় 
ধহ্চদিনের, অর্ধ শতাস্দীরও অধিক । ১৯০৫ সালে আমি যখন বরিশাল 
ত্রন্মোহন কলেজে এফ, এ (এখনকার ইন্টারমিডিয়েট ) ক্লাসে ভতি 
হই তখন তাহার ভোষ্ঠ আতা প্রফুল্লকুমার আমার সহপাঠী ছিলেন। 
এই জন্য তাহাদের বাড়ীতে বিশেষ যাতায়াত ছিল এবং ক্রমে ক্রমে 
সমস্ত পরিবারের সহিত আমার ঘনিষ্ট পরিচয় চয় । এ সময়ই মেধাবা স্কুলের 
ডাত্র হেমচন্দ্রকে প্রথম দেখি ॥ তাহার পর হইতে তাহার ভাত জীবনের 
সাফল্যে বরাবরই বিশেষ আনন্দ লাভ কলি । বি. এ, পরীক্ষায় প্রেসিডেন্সী 
কলে হইতে ইতিহাসে অনার্স লয় তিনি প্রথম বিভাগে প্রথন স্থান 
অধিকার করেন এবং সর্বোচ্চ নগ্গর পাইয়। ঈশান পুরন্কার লাভ করেন । 
এম, এ, পরীক্ষাতেও প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন । 

ছাত্র অবস্থা হইতেই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ 
করার অন্য তাহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। এম, এ পরীক্ষার পর তিনি 
কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। 
এই সময় হইতেই তিনি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে 
গবেষণা আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরে তাহার স্ত্রী বিয়োগ হওয়ায় 


১৮৬ ইতিহাস 


তিনি শোকে অত্যন্ত কাতর হন। এই সময় একদিন তাহার নিকট 
গিয়। শুনিলাম তিনি চট্টগ্রাম কলেজে বদলী হইয়াভেন। শোকার্ত অবস্থায় 
এই সংবাদে তাহাকে অত]স্ত বিচলিত দেখিলাম । তিনি চট্টরগঞামে 
যাবেন না এমন কি গ্রচ্পোজন হইলে চাকুরীতে ইস্তফা দিবেন এরূপ 
মনোভাব প্রকাশ করিলেন । তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সতীর্থ হিসাবে আমাকেও 
তিনি জ্যোষ্ঠ ভ্রাতার শ্ায়ই দেখিতেন এনং ভাহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত 
আমার প্রতি গ্াহার সেই মনোভাব অক্ষুল্ন ছিল । সুতরাং তিনি সেদিন 
নিঃসম্কোচেই আমার নিকট অকপটে তাহার মনের অবস্থা ও সংকল্রের 
কথ। ব্যক্ত করিলেন । আবিও নিতাস্ত ভারাক্রান্ত চিত্তে ফিরিয়া আসিলাম॥ 
উচার কয়েকদিন পরেই বিশ্ববি্তলয়ের তৎকালীন কর্ণধার ৮০আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করিতে যাই। তখন বিশ্ববিভালয়ে প্রাচীন ভারতের 
ইতিহাস ও সংস্কৃতি নামে নৃতন বিভাগ খোলা হইয়াছে। আমি তখন এ 
বিভাগের একজন অধ্যাপক । আমিও প্রথমে হেমচন্ত্রের চ্যায় সরকারী 
কলেজে অধ্যাপক ছিলাম। আশুতোষের আহ্বানে উহা ছাড়িয়া 
বিশ্ববিভ্ভালয়ে যোগদান করি । স্বৃতরাং হেমচন্দ্রের বর্তমান অবস্থা ও তাহার 
বিদ্যাবত্বা ও মনীধ! বিষয়ে আমার উচ্চ ধারণার কথা তাহাকে বলিলাম । 
এখনকার দিনে কোন অধ্যাপকের পদ খালি হইলে তবেউ নৃতন নিয়োগের 
প্রসঙ্গ ওঠে। তখনকার ব্যবস্থা ছিল অন্যরকম | ভবিষ্যতে উচ্চাঙ্গের 
গবেষণা দ্বার প্রসিচ্চি লাভ করিবার সম্ভাবনা আছে এরূপ কোন যুবকের 
সন্ধান পাইলে আশুতোষ তাহাকে বিশ্ববিভালয়ে শিক্ষকরূপে নিযুক্ত 
করিতে বিশেষভাবে আগ্রন্থশীল হইতেন। ইহা জানিয়াই আমি আশুতোষের 
কাছে ভেমচল্্রের বিষয় বলিয়াছিল।ম এবং আশুতোষও তৎক্ষণাৎ রাজী 
হইলেন । তবে আমার বেলায়ও যাহা বলিয়ান্ধিলেন এ ক্ষেত্রেও তাহাই 
বলিলেন যে সরকারী চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া আসিতে হইবে । এ বিষয়ে 
দায়িত্ব নেওয়! আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, সুতরাং আমি হেমচন্দ্রকে 
এ বিহঘটি বিশেবরূপে চিন্তা করিয়া! দেখিতে অঙ্গরোধ করিলাম । কিন্ত 
হেমচন্দ্র অবিলম্বে অনঃশ্হির করিলেন এবং সরকারী চাকুরীতে ইস্তফা 
দিয়! বিশ্ববিদ্ভালয়ে যোগদান করিলেন । 

বিশ্ববিস্তালয়ে যোগদান করিবার পর হেমচন্দ্রের গবেষণায় উৎসাহ 
ও সুবোগ অনেক বাড়িয়া গেল। তখন হইতেই অধ্যয়ন ও অধ্যাপলাই 
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তাহার জীবনের একমাএ ত্রত হইয়া দাড়াইল। বস্তুতঃ ক্রমে ক্রমে 
দেখা গেল যে প্রাচীন সংস্কৃত পণ্ডিতগণের শ্যায় তিনি সাংসারিক 
বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ও ব্যবহারিক জগৎ স্বন্ধে অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ ॥ 
কোন রকম আমোদ আহলাদ বা খেল! ধুলায় তাহার বিশেষ আঞছ 
দেখিয়াছি বলিয়। মনে হয় লা। এমন কি পরিণত বয়সেও রাস্ত! ঘাটে 
ব। রেল দ্রীমারে চলা ফেরায় খুব অভ্যস্ত হন নাই, অনেক বিষয়েই 
পরমুখাপেক্ষী হইতেন। এ সন্বঙ্গে তাহার পিতা একদিন আমাকে 
বলিয়াছিলেন যে লেখাপড়া তে তোমরাও কর কিন্ত ও যেন একেবারে 
স্হপিছাড়া, ঝহিক জগতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই রাহিতে চায় না। ইভা 
তাহার একটি উদ্বেগের কারণ হইয়াছিল । কিন্ত হেমচন্দ্রের মধুর প্ৰ ভাবের 
ফলে তাহাকে ইহার জহ্ট কেন প্রকার অন্থবিধ। ব] কষ্টভোগ করিতে 
ছয় নাই। সকলেই তাহাকে স্েহ অথব। অন্ধ৷ ভক্তি করিত এবং 
সকল সময়েই সাহায্য করার জন্য উন্মুখ হইত । এই অসহায় আব্মভোলা 
লোকটি প্রতি সকলেরই বিশেষ সহানুভূতি ছিল। ইতিহাস কংগ্রেসের 
অধিবেশনে তাহার সঙ্গে একত্রে বাংলাদেশের বাহিরে নান স্থানে শিয়াছি 
এবং এবিষয়ে বছ দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি । ঢাকা বিশ্ববিগ্ঠপয়ে আমার 
অঙুপস্থিতিকালে তিনি এক বংসরের জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
পরে তিনি বছবৎসর কলিকাত। বিশ্ববিভ্ভালয়ের কারমাইকেল অধ্যাপক 
ছিলেন । উভয় স্থলেই তাহার স্বভারের গুণে তিনি সহযোগী ও ছাত্রগণের 
অদ্ধ। ও প্রীতি অর্দ্রন কণিয়াছিলেন__-এবং সাংসারিক বিষয়ে উদাসীন 
থাকিলেও ডাহার অধ্ীনম্ছ বিভাগের পরিচালনায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় 
দিয়াছেন । 

হেমচক্দ্রের স্বভাব খুব কে৷মল প্রকৃতির ছিল-__এবং এইঞ্স্ত সকলেই 
স্বাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেন। কিন্তু এই কোমল শ্বভাবের অস্তরালে 
ছিল বিদ্ধজ্নোচিত দৃঢ় নি ও আত্মপ্রতায়। যে এতিহাসিক তথ্য 
তিনি সত্য বলিয়! বিশ্বাস করিতেন তাহ! ভকপটে ও দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত 
করিতেন । এ বিষয়ে তিনি কখনও ক1হারও সঙ্গে তর্ক করিতে দ্বিধাবোধ 
করিতেন না এবং প্রতিপক্ষ যত বড়ই হউক ন! তাহার মতামত যুক্তিসহ 
না হইলে তাহার নিরসন করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন ন! ৷ কিন্তু তর্কস্থলে 
প্রতিপক্ষ সম্বন্ধে যত তীত্র মতই ব্যক্ত করুন ন! কেন__তাহ। খুব সংযত 
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ভাষায় ও ভড্তভাবে প্রকাশ করিতেন এবং ব্যক্তিগত হিসাবে কখনও 
তাহার প্রতি বিরুদ্ধভাব পোঘণ করিতেন ন1। আমাকে জ্ঞোষ্ঠত্রাতার 
চ্যায় আদ্ধা করিতেন কিন্তু কতবার কত বিঘয় লয়। আমাদের মধ্যে 
গুরুতর মতভেদ ও তর্ক-বিতর্ক হইয়াছে--পুরাতন পত্রিকার পাতা খু'জিলে 
এখনও তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যাইবে । কিন্ত একদিনের জন্যও 
আমাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধের কোনপ্রকার বেলক্ষণ] হয় নাই । একট! 
ঘটনা বহুদিনের পুরালে। হইলেও বেশ স্পই মনে আছে৷ কলিকাতায় 
কোন এক এতিহাপিক সভার প্রকাশ্য অধিবেশনে একটি এতিহাসিক 
তথ্য লইয়া আমাদের মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্ক ও কথাকাটাকাটি হয়। 
অধিবেশনের শেষে আমাদের উভয়েরই একজন বিশিষ্ট বন্ধু বলিলেন যে 
হেমবাবু যে আপনার সঙ্গে এরুপ ব্যবহার করবেন তা কখনও ভাবতে 
পারিলি। আমি তাহাকে বলিলাম যে এপ বাবহার অসঙ্গত ঝলিয়। 
আমি কখনও মনে করি ন৷। বরং কেহ যদি গ্রাতি বা শ্রদ্ধার অনুরোধে 
নিজের ন্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিতে সঙ্কোচ বোধ করে তাহ। অত্যন্ত 
অশোভন হয়। 

হেমচন্দ্ৰ আদীবন পরম ধৈধ, শ্রম ও নিষ্ঠার সঠিত প্রাচান ভারতের 
ইতিহাস আলোচনা ঝরিয়াছেন। এই ইতিহাসের মূল উপাদান- -বিশেষতঃ 
পুরাণ, ধর্ম্মশাস্তর, রামায়ণ, মহাভাপ্রত, বৈদিক সাহিত্য এবং শিলালেখ প্রভূত 
তিনি বিশেষ যত্ন কারয়া পুজ্থানুপুষ্থকপে পাঠ করিয়াছেন । এ বিষয়ে 
তাহার জ্ঞান ও অস্তর্ণ্টি কত গভীর ছিল তাহার রচলাবলীই তাহার 
প্রকট প্রমাণ । বৈজ্ঞালিক প্রণালীতে প্রাচীন তথ্য আলোচন! বিষয়ে 
তিনি সিদ্দছস্ত ছিলেন । এ বিষয়ে ভাশার বিচক্ষণতা সর্ববাদীসম্মত । 
অতি ছোটপাট বিনয়েও তিনি এত সতর্ক ছিলেন যে তাহার লেখায় 
ভুলভ্রান্ডি কদাচিৎ দেখা যাইত। আমার নিজের কথা বলিতে পারি 
যে কোন তারিখ, প্রাচীন নাম ও শব্দের প্রকৃত বানান, কোন প্রাচীন 
শ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি ইত্যাদি বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে 
আমি সর্ধাঞ্ে হেমচান্দের গ্রন্থ খুলিয়া দেখি এবং আলোচ্য বিষয়টির উল্লেখ 
থাকিলে তাহা নিবিচারে এহণ করি । কারণ আমি বহুবার পরীক্ষা করিয়া 
দেখিয়াছি যে এ সকল বিষয়ে হার কেন সময় ভুল হইত ন! । ইহা কম 
কুতিত্বের কথ। নহে। 
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হেমচন্দ্রের গবেষণার ফলস্বরূপ আর! ভাহার ছুইখানি ব্র্থ ও অনেক 
গুলি প্রবন্ধ পাইয়াছি। তাহার প্রথম ও প্রধান শ্রন্থ প্রাচীন ভারতের 
রাজনৈতিক ইতিহাস ( Politienl History of Anciont Indin ) 
১৯২৩ সাজে কলিকাতা বিশ্ববিগ।লয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। তাহার 
জীবিতকালে ইহার ছয়টি সংস্করণ বাহির হইয়াছে । প্রাচীন ভারতের 
ইতিহাস সম্বন্ধে এই গ্াঙ্থ যে কত মৃল্যবান__ইগ্ভাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 
প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচনা এক 
শতাব্দীরও অধিককাল ধরিয়া চলিতেছে । কিন্তু নবাবিষ্ৃত তথ্যগুলি বিচ্ছিন্ 
প্রবন্ধাকারেই প্রকাশিত হইয়াছে। এ সমুদয়ের সাহায্যে একখানি পূর্ণাঙ্গ 
ইতিহাস রচনার চেষ্টা বড় বেশী হয় নাই । স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত এবিষয়ে 
পথপ্রদর্শক । কিন্তু তীহ্কার গ্রন্থ সময়োপযোগী হইলেও অত্যন্ত অসম্পূণ 
--এবং পর্ধর্তীকালের বহু নূতন বিশেষত: প্রত্রতাত্বিক গবেষণার ফলে 
এযুগে ইহার. মূল্য খুব বেশী নহে। ভিন্সেন্ট স্মিথ বর্তমান শতাব্দীর 
প্রারস্তে যে সুপরিচিত ইতিহাস রচন! করেন তাহাই এবিযয়ে এযুগের 
প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লিখিত আধুনিক তথ্য সন্বলিত প্রামাণিক 
গ্রন্থ বলিয়। স্বীকৃত হয়। কিন্তু তাহ৷র ইতিহাসের আরস্তকাল খুষ্টপূর্ব 
যষ্ঠ শতাব্দী । ইহার পৃর্ববর্তাকালের কোন ইতিহাস লেখা সম্ভবপর নহে 
এই মতটি তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন- এবং এতিহাসিক সম্প্রদায়ও 
নি্িচারে ইচ! মানিয়! লন। হেমচান্দ্রের প্রধান কৃতিত্ব এই যে তিনি 
এই মত শ্বীকার না কৰিয়। ভারতযুদ্ধের পর হইতে খুষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী 
পর্যন্ত ইতিহাস রচনায় সচেষ্ট হন। এই প্রচেষ্টার ফলই তাহার পুঝেোক্ত 
ইতিহাস গ্রন্থ । এই এসন্থে তিনি পরীক্ষেতের রাজ।।ভিফেক হইতে গপ্তযুগের 
অবসান পযন্ত কালের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন । ইহার প্রথমাংশ 
অর্থাৎ পরীক্ষিত হইতে বিদ্বিসারের বাজ)1রোহণ পর্যন্ত রাজনৈতিক ইতিহাস 
এই এস্বেই সর্বপ্রথম সময়ের আম অন্দসারে এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 
আলোচিত হইয়ছে। ইহাই এই গ্রন্থের অভিনবন্থ এবং হেমচজ্রই ইহার 
পথপ্রদর্শক । এবিষয়ে ভাহার মৌলিকত্বের দাবী সর্বম্মত। এই লুপ্ত 
ইতিহাস উদ্ধারের জন্য কিনি বৈদিক সাহিত্য, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত 
্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের অনন্ত প্রাচীন এ'্ব এবং খোদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের 
ধর্মগ্রন্থ গুলি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহ! যে কিরূপ অমসাধ্য 





১৯০ ইতিহাস 


ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই বুঝিতে পারবেন ॥ তিনি দ্বীয় প্রতিভাবলে 
এই সমুদয় বিভিন্ন উপাদানের পরস্পর-বিরোধী অংশগুলির যেরূপ সামজহ্ 
বিধান করিয়াডেন তাহ! অপুর্ব পাণ্ডিত্য ও ধীশক্তির পরিচায়ক ॥ তিনি 
যে সমুদয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহার সকলগুলিই এহণযোগ্য 
কিন! এবিষয়ে মতডেদের অবসর আছে। কিন্তু তিনি যে সমুদয় উপকরণ 
সংগৃহীত করিয়াছেন এবং যে প্রণালীতে তাহার সাহায্যে ইতিহাস রচনার 
চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাই যে এ যুগের প্রকৃত ইতিহাস রচনার ভিত্তি 
গঠন করিয়াছে_এবং এই মূল ভিত্তির উপরই যে এ যুগের পূর্ণাঙ্গ 
ইতিহাস ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিত হইবে এ সন্ধে সন্দেহ কারবার কোন 
কারণ নাই । 

হেমচন্দ্রের গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ বিশ্বিসারের পরবর্তী যুগ ডিন্সেন্ট 
স্মিথের গ্রন্থে পুর্বে আলোচিত হইলেও হেমচন্দ্র ইহাতেও অনেক নৃতন তথ্য 
যোজনা করিয়াছেন এবং পুরাতন মত খণ্ডন করিয়া অনেক নুতন মত প্রচার 
করিয়াছেন । এই হিসাবে এ গ্রন্থের এই খণ্ডও এঁতিহাসিকের নিকট বিশেষ 
মূল্যবান ॥ বিশ্বিসারের পর হইতে মৌধবংশের প্রতিষ্ঠা পর্যস্ত হুই শত 
বৎসরের ইতিহাস রচনায় তিনি প্রাচীন সাহিত্য হইতে এমন অনেক 
উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন যাহ! ভিন্সেন্ট শ্বিথ ব্যবহার বরেন লাই। 
পরবর্তীকালের ইতিহাসেও তিনি অনেক অমীমাংসিত তথ্য সম্বন্ধে অশেষ 
পাণ্ডিত্য সহকারে ভিন্ন ভিন্ন মতের ন্ুযুক্তিপূর্ণ আলোচন! করিয়া যে সমুদয় 
সিন্ধাস্ত করিয়াছেন তাছা বিশেষ প্রণিধানখোগ্য এবং তাহার স্বপ্্র বিচার 
শক্তির পরিচায়ক । প্রকৃত এতিহাসিকের হ্যায় তিনি উপযুক্ত প্রমাণ ন! 
পাইলে কোন সিদ্ধান্তই এহণ করিতেন না__ এবং বিপরীত প্রমাণ উপস্থিত 
হইলে মত পরিবর্তনেও দ্বিধা বোধ করিতেন = । কোন বিশেষ সিদ্ধান্তের 
প্রতি অকারণ বাক্তিগত পক্ষপাতিত্ব এতিহাসিকের্র পক্ষে মহাদোন__তিনি 
এই দে!ষ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন । প্রমাণ পঞ্জীর সুষ্ঠ, ও নিরপেক্ষ 
বিচারের ফলে যাহ! সত্য বলিয়া নির্ধারিত হইবে_ একমাত্র তাহাই 
এহনীয় এবং চিরাচরিত বদ্ধমূল সংস্থার ও অহৈতুক বিশ্বাসের বশবর্তা হইয়! 
অন্কব্ূপ ধারণ) পোষণ করা অসঙ্গত-_- ইতিহাসের এই মূলনীতি তিনি 
অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন । তাহার এতিহাসিক রচন।র মধ্যে কোন 
ভাবের বা উচ্ছাসের প্রবাহ দেখা হায় না। কতব্যনিষ্ঠ বিচারকের স্টা় 


অধ্যাপক হেমচন্দ্ৰ রায় চৌধুরী ১৯১ 
তিনি সত] নিধারণে যত্রবান হঈতেল -- কোন বিশেন পক্ষ অনলঙ্বন করিয়া 
ওকালতি করেন নাই । 

বৈষ্ণব ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রাচীন ইতিহাস (I Barly History of 
the Vai-hinavn Sct) নামক তাহার ছিতীয় গ্রন্থেও এট সমুদয় প্রকৃত 
এতিহাসিকোচিত গুণাবলী বিশেষ ভাবে প্রকটিত হইয়াডে। আমাদের 
দেশে কোন ধম” সম্প্রদায়ের উতিহাস রচন! কর! বিশেষ কষ্টকর ও আয়াস 
সাধ} । কারণ স্বভাবতই ধম নত প্রধানতঃ বিশ্বাসের অধীন, যুক্তির উপর 
প্রতিষ্িত নহে । এইজন্য ইহার আকর এ/ম্বগুলি (৯৭১15551788) বভ 
অলৌকিক কাহিনীতে এত পরিপূর্ণ যে ইহার মধ্য হইতে নিছক সত্য সঙ্ছান 
কৰিয়। বাহির কর! কঠিন । অপরদিকে ভারতবাসী মাত্রেই সাল্যকাল হইতে 
এরূপ কতকগুলি ধর্ম বিময়ক মত ও সংস্কারের মধ্যে গড়িয়া! ওঠেন থে 
পরবর্তীকালেও তাঁহার প্রভাব সহজে এড়ান যায় লা। অনেক সময 
অজ্ঞাতসারে আমর। তাছার বশবর্তী হইয়া পড়ি_ এইজন্য প্রাচীন 
রাজনৈতিক ইতিহাস অপেক্ষা ধর্ম সম্প্রদায়ের ইতিহাস আলোচনায় পক্ষপাত 
শূন্য বিচারশক্তি প্রয়োগ কর! অধিকতর কষ্টসাধ্য । এই কারণে হ্রেমচজ্দরের 
রচিত বৈঞ্চব ধর্সের ইতিহাস আকারে ক্ষুদ্র হইলেও বিশেষভাবে সুল)বান । 
কারণ ইহ খাঁটি ইতিহাস । আপাততঃ আমাদের হাতে যে সমুদয় প্রমাণ 
আছে তাহার সাহায্যে তিনি বৈষ্ণব ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে যে 
সমুদয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন-__তাহা প্রাচীন ও বর্তমান সংস্কারের বিরোধ 
হইলেও সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানসম্মত প্রপালীর উপর প্রতিষ্ঠিত । আসাদের 
দেশে ধর্মের প্রকৃত ইতিহাস এখনও রচিত হয় নাই ॥ হেমচত্দ্রের এবিষয়ে 
প্রচেষ্টা এইজন্য বিশেষ প্রশংসার যোগ্য । তাহার আলোচন! সংক্ষিপ্ত 
হইলেও অনেক নূতন তথ্যে পরিপূর্ণ । এবিষয়ে স্তাহার অবদান মুষ্টিমেয় 
_কিন্তু ইহ! স্বণযুষ্টি। 

হেমচন্দ্র বহু এঁতিহাসিক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন-_ইহাতে প্রাচীন 
ভারতের রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, সামান্রিক প্রভৃতি বহু তথ্যের আলোচন! 
আছে। এগুলিও ভাহার পাত্তিত্য ও স্বস্থ এতিহাসিক দৃষ্টিশক্তির প্রকৃষ্ট 
নিদ্শন। ইহার কয়েকটি তাহার ভীবিতকালেই গ্রস্থাকারে প্রকাশিত 
হইয়াছিল ( Studies in Indian Antiquities ) ৷ অবশিই গুলিও 
এইরূপ একত্রে পাইলে এঁতিহাসিকের পক্ষে বিশেষ সুবিধা! হইবে । এই 


১৯২ ইতিহাস 


গুলি সঙ্গক্ষে লিস্তৃত হাছেংচনা এই প্রবন্ধে স্বপন নতে । তবে ইয়ার 
একটি সম্পূর্ণ তানিক। (কেস, গাওকার কোন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহার উল্লেখ সহ ) অবিলগ্ছে প্রকাশিত তওয়! বাঞ্ছনীয় । 

উপসংঙারে বক্তব্য এই যে হেমচন্দর রায় চৌধুরীর মৃত্যুতে প্রাচীন 
ভারতের ইতিহ।স আলোচনার দিক দিয়া যে অপরিসীম ক্ষতি হইল তাহা 
শীজ পূরণ হইবার সম্ভাবনা নাই । তিনি বিগত আট দশ বৎসর রোগে 
শয্যাশায়ী থাকিয়া বহু শারীরিক ও মানসিক কষ্ট ভোগ করিয়াছেল। 
ভগবান তীহাকে তাহার শাণ্ডিময় ক্রোড়ে আঙয় দিবেন ইহাই আমাদের 


সাস্বন। ) 


1নরাজ্যবাছী বাকুনিন 
স্রীঅতীন্দ্রনাথ বহু 

ইতিহাসে নাকে মাঝে এমন এক এক ভন মাশ্রযের আবির্ভাব তয় জাদের 
জীবন এক ঝলক বিদ্যুতের সত, জীবনের প্রতি মূহুর্তে বারা একটি দীপ্ত 
শিখার মত সবলস্ত কিন্ত মৃত্যুর ঘবনিকা ভেদ করে যাদের খুঁজে পায় 
যায় না। মাইকেল বাকুনিন এই দলের মানুষ । তিরিশ বছর এই 
বিপ্লবী তুমুল ঝড়-ঝাপ টার মধ্যে ইয়োরোপের আকাশ বাতাস তোলপাড় 
করে বেড়িয়েছেন । তার কল্পলা এবং কর্ম ছিল উল্কার মত, বিড্রোহীর 
আশার বাতি আর রাষ্রশক্তির বিভীষিকা । কিন্ত এ আগুন উল্্‌কার মতই 
যেন অকম্মৎ নিভে গেল) মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাকুনিনের অগ্থিগর্ড 
চিন্ত! অন্ধকারে ডুবে গেল । 

বাকুনিনের ব্যক্তিত্বকে ঘিরে আছে নিয়তির এক নির্নম পরিহাস । 
ম্যাটুসিনি, গ্যারিবন্ডি, কঙাথ, প্রধো। ও মার্কস ছিলেন তার সমসাময়িক । 
বিপ্লবী ভাবন। ও সংগ্রামের ইতিহাসে এঁর! শ্মরণীয় হয়ে আছেন। লক্ষ 
লক্ষ লোকের অস্থরে এ'র! বীরের আসনে অধিষ্িত। বাঞুনিনের ভাগে] 
এই সম্মান জোটে নি,_যদিও দুঃসাহসিক চিন্তা ও কর্মে এবং দুর্গতদের 
জন্যে আত্মবলিদানে তিনি এদের সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন । 


আজ।নসার পথে 


কুশের পল্ীগ্ামে এক বর্ধিফু জমিদারের ঘরে বাকুনিলের জন্ম হয়। 
পরিবারের মধ্যে শ্রীতি ও সৌহার্দ্যের বন্ধন ছিল নিবিড় । ছাব্বিশ বছর 
বয়লে বাকুনিন দেখতে পেলেন ইয়োকেপের আকাশে হুধোগ ঘনিয়ে 
উঠেছে, সর্বত্র রাষ্রশক্তির বিরুদ্ধে জনতার বিক্ষোভ জমে উঠছে। তখন 
১৮৪* সাল ৷ বাকুনিন ঘরের মায়া কাটিয়ে অজানা বিপদের পথে পা! 
বাড়ালেন। অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও ভাষণশক্তি,_এই ছিল তার সম্পদ । 
লিখতেনও প্রচুর কিন্তু যা! স্বর করতেন তা শেষ হোত না। তাই তার 
চিন্তাধারার “কান সম্পূর্ণ ও স্বসঙ্গত ব্যাখ্যান পাওয়া যায় না৷ ভার ভাষণ 
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ও ইস্তাঙ্গর গুলির সধ্যে কিছু কিছু অসঙ্গতি ধর! পড়ে। যে অবিরাম 
বিপধয়ের মধ্যে ঠাকে জীবন কাটতে হয়েছে তাডে এ প্রকার অসঙ্গতি 
ও অপূর্ণতা আদৌ বিচিত্র নয় । 

১৮৪৮ সালে ইয়োবোপের দেশে দেশে স্বাধীনতা ও বাষ্ট্রাধিকারের দাবীর 
ওপর বিদ্রোহ দেখা দিল । এই খগসন্ধি্ষণে বাক্ুনিলের বিপ্লবী কার্যকলাপের 
সূত্রপাত হোল ॥। তিনি তখন মনেপ্রাণে ভ্রাতীয়তাবাদী,__জ।তির এতিহা 
ও অধিকারে পূর্ণমাতায় বিশ্বাসী । এই বিশ্বাসের সঙ্গে মিশ্রিত ছিল 
মাত্রাতিরিক্ত শ্রভলীতি এবং জ্ঞামনবিত্যে ॥ এ সময়ক।র একটি পত্রে 
তিনি লিখছেন : 

পঈশ্বর সম্বন্ধে ভলতের যা বলেছিলেন তার তাহ্থকরণ করে আমিও 
বলি যে যদি জামণনরা না থাকতো তা হলে আমাদের তাদেরকে তৈরী 
করতে হোত, কারণ জার্মানদের প্রতি বদ্ধমূল বিদ্বেষ ল্লাভদের যেমন 
একাবন্ধ করতে পারে তেমন আর কিছুতেই লয় ।” 

জ্জামানীতে রারবিরোধী সংগ্রাম পরিচালন! করতে গিয়ে (তিনি ধরা 
পড়লেন। রুশেও ভার বিরুদ্ধে দেশডোহের অভিযোগ এবং শগ্োপ্তারী 
পরোয়ান! ছিল ॥ প্রাশিয়ার সরকার তাকে রুল সরকারের হাতে সমপণ 
করলেন । তার স্থান হোল রুশের বীভৎস সীটার এণ্ড পল দুর্গে । 
এখানকার নির্মম পরিবেশ ও কর্মহীন ভবিষ্যতের চিন্তায় তার মন ভেঙ্গে 
পড়ল। ১৮৫১ পালে মনের এই দুর্বল অবস্থায় তিনি জার নিকোলা'সকে 
এক সুদীর্ঘ পত্র লিখলেন । এই পত্র পরে ‘ক্রারের প্রতি স্বীকারোক্তি 
নামে গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয় । এতে তিনি জারকে জাতির নায়ক হয়ে 
রুশ বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে আহ্বান জানালেন, সবিনয়ে নিবেদন 
করলেন,_“যেমন করে উচ্চুজ্ধল, পরিত্যক্ত এবং বিপথগামী পুত্র অপমানিত 
এবং ক্রুদ্ধ পিতার সামনে দাড়ায়”, তেমন করে তিনিও জ্ঞারের সামনে 
দাড়িয়েছেন,__আর পত্রের পাদনামায় লিখলেন-_“অনুতপ্ত পাপী মাইকেল 
বাকুনিন । 

আসলে এই পত্রের নরম সুর নিছক অনুতাপ থেকে বেরোয় নি। এর 
অনেকটাই ছিল স্ডোকবাক], জারের মন ভিঞ্জিয়ে মুক্তি পাবার আশায় 
লেখা ৷ জার খুসী হুলেন, কিন্তু ভিজলেন না,__কয়েক বছর পরে অনুতপ্ত 
বেয়াড়। ছেলেকে সাইবেরিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন। আরো বছর কয়েক 
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সেখ।নে কাটিয়ে বাকুনিন পুলিশের চোখে খুলে! দিয়ে সমুত্র পাড়ি দিলেন 
_এলেন আমেরিকায়, সেখান থেকে হার কন'ভূনি ইয়োরোপে । 

ল ্ষনির্ণয় 

১৮৪৮ সালে ইয়োরে।পের সৰ্বত্র জ্রাতীয় সংগ্রানকে ব্যর্থ হতে দেখে 
বাকুনিন মানবযমুক্তির সমস্যার নৃত্তন করে বিচার করতে সুরু করলেন ॥ 
বন্দী হবার আগেই “প্লাভদের প্রতি নিবেদন” নানে ভার এক পুস্তিকা 
প্রকাশিত হয়। তিনি বললেন_এ যুগের সমস্যার সমাধান রাঠবিপ্লবে । 
গোট! সমাজটাকে উপ ডে ফেলতে হবে-_তার বাস্তব ব্যবস্থা, নৈতিক 
মূল্যবোধ সমস্ত কিছুর আমূল পরিবর্তন করতে হবে । সাইবেরিয়। থেকে 
ফিরে এসে তিনি লিখলেন “বিপ্লবের নির্ঘণ্ট” নামে আর একটি পুস্তিক! । 
এতে তিনি স্পষ্টভাবে জাতীয়তাবাদকে বর্জন করে নৈরাজ্্যবাদের আদর্শকে 
গ্রহণ করলেন। উত্তরক।লের বক্তৃতা ও পুম্তিকাহলিতে এই মতবাদের 
রাপরেখা পরিশ্ডুট হয়েছে । 

ভার আক্রমণের লক্ষ্য হোল সর্ববিধ কতৃত্ব। কতৃত্ব কর্তা ও দাস 
উভয়কেই ছোট করে দেয়_-কারণ তার কারপ্রণলী হোল অবরদর্তি। বল্দি 
ও অন্তরের প্রতি আবেদন নয়। দ্রোর-দ্রবরদণ্ডি আদিমকালের ধর্ন। 
প্রগতির পথে ক্রমশ এ ধর্ম বাতিল হয়ে যাবে, মানুষ তার ম্বাভাবিক 
ষ্য!9বুদ্ধি দার। পরিচ।লিত হবে । 

কর্তৃত্ব এবং জবরদর্ি সমাজে তিন রূপে হাধিঠিত-_-ধন?, রাষ্ট্র ও সম্পত্তি । 
১৮৬৭ সালে বাকুনিন “লাগ অফ লীস্‌ এণ্ড ফ্রীডম” নামে এক আন্তর্জাতিক 
প্রতিষ্ঠান গঠন করেন__এর ইন্ডাহারে তিনি বলেন যে সমাজের মৌলিক 
সমন্থা এক - সে হোল মানুঘের ওপর মানুষের কর্তৃত্বের অপসারণ । এর তিন 
অঙ্গ _ধর্মীয়, রাষ্টায় ও আথিক পরস্পর হতে অবিচ্ছে্ভ । এর সমাধানেরও 
পথ তিনমুখী : 

১৪ “যেহেতু ধর্ম ব্যক্তিগত বিবেকের ব্যাপার, সেহেতু একে যাবতীয় 
রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও জনশিক্ষার ক্ষেত্র থেকে বাদ দিতে হবে” যাভে করে 
সমাজের সহজ্র বিকাশ চার্চের বন্ধনে ব্যাহত লা হয়; 

২1 ব্যক্তি-মধিকারের সমতা এবং কমিউন ও প্রদেশগুলির স্বার্থ 
নিয়ন্ত্রণে আত্মন্বাতস্ত্রা, এই "মূলনীতির ওপর জনগ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে-- 
ইয়োরে।পের বুক্তরা্র গঠন করবার এই একমাত্র উপায় ; 
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৩। শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি এবং সবহারাদের বিলোপ সাধন করতে 
হলে বিত্ত, শ্রম, অবসর ও শিক্ষ। সকলকে সমানভাবে বন্টন করতে হবে। 
এর জগ্চে বত মান আথিক ব্যবস্থার আমূল পরিবত ন করা দরকার ।” 


রা্টদ্রোহ 

জীগের সাধারণ সভায় এই ইত্তাহারের সমপনে বর্তায় তিনি রাষ্টুকে 
আক্রমণ করলেন। জারতস্ত্রের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বললেন_-কুশ ও 
অন্যাগ্ত রানের মধ্যে তফাৎ এই যে জাবের সাস্রাজ্য খোলাখুলি ভাবে 
স্বৈরাচারী, অন্যান্য রাজ্য তগ্ডাগির মুখোস পরে স্বৈরশালন চালায় । 

পন্থতরাং কোন বারই সৎ. শ্যায়পরায়ণ ও নীতিসন্মত হতে পারে লা। 
তাদের প্রকৃতি, তাদের উদ্দেশ্য এবং তাদের অবস্থা, সনশুই মানুযের 
স্তায়বোধ, স্বাধীনত। ও লীতিবোধের জম্পূণ পরিপন্থী ।...কান্ছেই 
আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি : যে আমাদের নত চ্যায়, শান্তি ও স্বাধীনতার 
প্রতিষ্ঠা কামনা করে, যে চায় মানবতার জয় ও জনসাধারণের নিরদ্ধুশ 
স্বাধীনতা, তাকে প্রস্তুত হতে হবে সমস্ত রাষ্ট্র ধ্বংস করবার ঘন্যে । এই 
ধ্বংসম্ত,পের ওপর গড়ে উঠবে সকল দেশের স্বাধীন উৎপাদন-গোষ্টী গুলির 
সশ্মিলনে এক নৃতন বিশ্ব-সংহতি ৮" 

সংগ্রাম প্রধানত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে । কারণ সম্পত্তি ও ধর্মের জুলুম 
রাষ্ট্রশাসনের ওপরে ভর করে আছে । বা্রকে নাশ করলে এদের আর 
অবলগ্ন থাকবেন! ৷ রাধ্রের স্বরূপ সবত্রই এক, _তখকধিত গণতন্ত্র বা 
প্রজারাই্র এর ব্যতিক্রম নয়। “জ্রারের প্রতি স্বীকারোক্তি"তে বাকুনিন 
বলেছেন: 

“প্ৰতিনিধিমূলক শাসন, বৈধানিক ব্যবস্থা, পালণমেন্টে নির্বাচিত 
অভিজাত শ্ৰেণী এবং তথাকপ্বিত ক্ষমতার ভারসাম্য__যাতে রাষ্রের অঙ্গগুলি 
এমনভাবে বিশ্যন্ত হয় যে কোনটাই কার্যকরী হতে পারেনা,_এককথয় 
পাষ্চাত্ত; উদারনৈতিকদের চুলচেরা চতুর অস্তঃসারশূৃদ্য রা্রদর্শনের বাকাজ।ল, 
_এসবকে আমি কখনও প্রশংসা, সহাহুছতি ও সম্মানের চোখে দেখতে 
পারি নি। তারপর যখন আমি ফ্রান্স, স্রার্মানী, এমন কি শ্লাভ কংতোসেও 
পালমেন্টানী গণতস্ত্রের পরিণাম দেখতে পেলাম তথন থেকে আমি এদের 
আরে! বেশী করে অবজ্ঞা করতে সুরু করেছি ॥" 
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ইয়োরোপের পালামেন্ট ও কংখ্েসগুলিতে জনপ্রতিনিধিদের কার্যকলাপ 
দেখে বাকুনিন হতাশ হয়েছিলেন । এদের দলাদলি, বাক্বিতণ্ড! এবং কথ! 
ও কাজে তুমুল পার্থক্য দেখে তিনি বুঝেছিলেন যে এরা জনতার মানুষ নয় । 
এ বিশ্বাস তার মনে বদ্ধমূল হোল যে নিজের অধিকার মানুহকে নিজের 


হাতেই রাখতে হবে। নূতন সমাজের বনিয়াদ হবে বে স্থাধীনত! ত! কখনও 
প্রতিনিধির দ্বার। সুরক্ষিত হতে পারেনা । 


নাশ্যন্তৱ 

প্রতিকার হচ্ছে সমস্ত অঞ্জাল সমূলে উৎপাটন কর! । “বিপ্লবের 
নির্ঘণ্টে” সর্বন!শা ধ্বংসের মন্ত্র উচ্চারিত হোল : 

“মানবিক সম্পর্কের যতকিছু কোমল ও মধুর ভাব, __সধ্য, প্রেম 
স্কতজ্ঞত1, এমন কি মখাদা,__ বৈপ্লবিক লক্ষের প্রতি নির্মম আকর্ষণে সব 
কিছু পিষ্ট হয়ে যাবে, __দিনরাত মনে থাকবে একটি মাত্র ধ্যান ও জ্ঞান,__ 
নির্দয় নাশযজ ।' 

এই আগ্নমন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে ঝাকুনিনের সংস্পর্শে এলেন রুশের পলাতক 
বিপ্লব নেচাএভ ॥ ইনি পরে তার অগ্পিকণ। রুশে ছড়িয়ে দিয়ে নিছিলিস্টদের 
গুপ্তসংশ্রাম পরিচালন! করেন । ১৮৬৯ সালে জেনেভায় উভয়ের সাক্ষাত 
হয় এবং গুরু-শ্রিষ্ঞ মিলে তু'টি বেনামী ইস্তাহার রচন! করেন। এতে 
আছে নাশকতার জন্য কি প্গিমাণ এবং কি প্রকার্রে বল প্রম্নেগ করতে হবে 
তার ফিরিস্ডি ॥ প্রপসটির নাম “বিপ্লবের প্রশ্ন কি আকারে দেখ! দিয়েছে ।” 
এতে গাহাজানির মহিন! এই বলে কীতিত হয়েছে যে এ “রুশ জাতীয় 
জীবনের এক অত্যন্ত সম্মানজনক প্রথ। ৷" দ্বিভীয়টির লাম “বিপ্লবের 
নীতি” । এর নির্দেশ আরও সরল : 

“আমরা বিনাশের কাজ ছাড়া অহ্য কোন কাজের মূল্য বুঝি ন! । অবশ্য 
আমর! ্বীকার করি যে এ কাজ নানারূপ আকারে দেখা দিতে পারে__যথা 
বিষ, ছুরি, দড়ি, ইত্যাদি । এই যুদ্ধে সমস্ত কুকর্ম-ই বিপ্লবের স্পর্শে পবিত্র 
হয়ে যায় ৷" 


নবীনের অষ্টা কিবাণ 
এই নাশযজ্জে বলি হবে যাবতীয় প্রতিষ্ঠান য। সমাজে কতৃ ত্বাধিকার 
নিয়ে বসে আছে-_ 616, আদালত, আইন সভা, অধিকরণ, সেনা, পুলিশ এবং 


১৯৮ ইতিহাল 


সম্পন্তির মালিকান। ৷ যঙ্জের তোতা হবে মধ্যবিত্তরা নয়, শিল্প এলাকার 
মজুঢ্ররাও নয়,__পলী অঞ্চলের কৃষ!ণ দল । করুশোর মত বাকুনিনও বিশ্বাস 
করতেন যে মানুষের যে স্বাভাবিক সতত! সমাজ ও রাষ্ট্রের শাসনে বিকৃত 
হয়ে যায়, চাষীদের মধ্যে এখনও তার কিঞ্চিৎ অবশেষ আছে আর এই 
“বলিষ্ঠ ববর উপাদান” দিয়ে ভবিষ্যত সমাজ তৈরী হবে। বাল্যকালে 
দেশের বাড়িতে তিনি এম) চাষী ও ভূমিদাসদের ঘনিষ্ঠভাবে জানবার স্যোগ 
পেয়েছিলেন -_-আর রুশে এই শ্রেণীর লোকই কারখানায় গিয়ে মুর হোত। 
পরবর্তীকালে তিনি দেখলেন যে জাতীয় আন্দোলন পরিচালন! করতে গিয়ে 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী সর্বত্র চাষীদের আশ!-আকাজ্খার বিরোধিত করছে এবং 
তাদের দ্বার পদে পদে ব্যাহত হচ্ছে। ১৮৪৬ সালে গ1লিসিয়ার কিষাণরা 
জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে পোল্যাণ্ডের ত্বাধীনত! সংএ!/মকে বানচাল 
করে দিল । পোল ভ্রমিটারর! ছিল জ(তায় আন্দোলনের মেরুদণ্ড, কিন্তু তারা 
ছিল রুমেনিয়ার ভূমিদাসদের দাসত্ব কায়েম রাখতে বদ্ধপরিকর । ১৮৪৮ 
সালে যখন হাঙ্গারী অট্টয়ার শাসন থেকে মুক্ত হবার জদ্য মৃত্যুপণ সংগ্রাম 
করছে তখন হাঙ্জারীর অধিকার থেকে মুক্ত হযার জন্য ক্রোয়াট চাষীর! 
ক্ষেপে উঠলে, অদ্রিয় নায়ক দ্রেলাচিচ তাদেরকে সজ্ঘবদ্ধ করে ম্]াজিয়ার 
বিদ্রোহাদের প্রতিহত করলেন । মার্কস এর বিশ্বাস ছিল যে বিপ্লবের 
নেতৃত্ব করবে শ্রেণী-সচেতন সবহারার দল এবং এর রঙ্গভূমি হবে শিপ্রদযৃদ্ধ 
মধ্য ইয়োরোপ । বাকুনিন বিশ্বাস করতেন যে বিপ্লবের এতিহাসিক দাসত্ব 
পান করবে শ্রাভ চাষীর এবং তাদের উত্থান হবে পোল্যাগু, রুশ ও পুর্ব 
ইয়োরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে । এ জন-উথান হবে স্বতঃস্ছুর্ভ, কোন র|জ- 
নৈতিক দল অথবা চক্রের সামরিক আওতায় নয়, কারণ ত! হলে তাদের 
হাতে রাক্্রশাসনেরই পুনরাবৃত্তি হবে ॥ 


লিরাজ সমাজ 


ঝাধ্রহীন সমাজ হবে মুক্ত স্বাধীন সমাজ ৷ স্বাধীনত। নিয়ন্ত্রিত হবে 
সংহতির নীতি দিয়ে । সংহতির মানে এই যে প্রত্যেকে নিজেকে তখনই শ্থার্থীন 
বলে বোধ করবে যখন দেখবে অপরে ও তার মত স্বাধীনতা ভোগ করছে। 
কারণ বিচ্ছিন্ন একক জ্রীবলনের মধ্যে কেউ মুক্তির স্বাদ পেতে পারে ন!__ 
আদান-প্রদান এবং সহযোগিতার ভেতর দিয়ে মানুষ নিজ অধিকারকে 


নৈরাক্যবাী বাকুনিন ১৯৯ 


অশ্বভব করে। কাজেই মুক্ত সনান্ছের ভিত্তি হবে সহযোগিত।। বর্তমান 
আইনকানুন এবং বাধাবাধকতার জায়গায় আসবে পারস্পরিক চুক্তি ও 
স্বেচ্চাপ্রণোদিত সমিতি সংসদ । স্বাভাবিক প্রয়োজন ও প্রবুত্তির তাগিদে 
সংগঠনের ক্ষেত্র বিস্তৃত হবে । সনাজ হবে সমস্ড কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির 
মালিক । যার! বাক্তিগত অপবা যৌথভাবে উৎপাদনের কাজ্র করবে তার। মাল 
ও যন্ত্র ধার পাব ॥। যারা পরিশ্রম করবে তালা প্রতোকে আয়োজন 
অনুসারে উৎপন্ন দ্রব্য ভোগ করতে পারবে । সমাজের নী5তল।য় থাকবে 
কমিউন ব। ছোট ছোট গোষ্ঠী +) দৃথ__এর! পরস্পর মিলিত হয়ে উদধ্বতন 
সংস্থা গড়ে তুলবে । 

১৮৬৭ সালে “লীগ অফ, পীস এণ্ড ক্রীডম” এর সাধারণ সভায় বাকুনিন 
ইয়োকেপ্র]াগী এক যৌণ সমাঞ্জের চিত্র তুলে ধরেন: “এতদিন মাহুযের 
সংহতি গড়ে উঠেছে শাসন ও অন্ত্রের জেরে উপর থেকে প্রভুর নির্দেশে । 
এবার এই কৃত্রিম সংহতির ধ্বংসম্ত,পের ওপর ন্বাধীন মিলনক্ষেত্র রচিত হবে । 
এ মিলনের ইমারত উঠবে নীচ থেকে উপরে । গোষ্ঠী ব। যৃথগুলি স্বেচ্ছায় 
স্বাধীন ভাবে যুক্ত হবে প্রদেশে, প্রদেশগুলি যুক্ত হবে জাতিতে এবং জাতির 
মিলনস্ুমি হবে ইয়োরো'পের যুক্তরাষ্ট্র ” 


মার্কস্‌ ও বাকুনিনল---মতত্বন্ 


মার্কস-এর মত বাকুনিনও ছিলেন দুর্জয় আশাবাদী-_য। প্রতে]ক 
বিপ্লবীকেই হতে হয় । মার্কস্‌ যেমন মনে করেছিলেন যে পুঁজিবাদের দিন 
ফুরিয়ে এসেছে এবং ইয়োরোপে সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব আ(সঙ্র, বাকুনিনের 
তেমনি দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে উনিশ শতক শেষ হবার আগেই নৈরাজ্যবাদের 
আদর্শ বাস্তব রূপ লাভ করবে । 

বাইরের দিকে কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকলেও মার্কস্‌ এবং বাকুনিনের মধ্যে 
মতের অমিলই বেশী । কর্মক্ষেত্রে যেমন তারা ছিলেন কঠোর প্রতিথন্ৰী 
তেমন চিন্তার ধারাও তদের ছিল বিপরীতমুখী । উভয়েই হেগেলের 
দন্দবাদকে বিচারের সুত্র বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন যে 
বিল্লব সমাজের অন্তদ্বস্বের পরিণাম । উভয়েই হেগেল দর্শনের বামপদ্থাকে 
ধরে অগ্রসর হয়েছিলেন__মার্কস-এর গুরু দ্বিলেন জড়বাদী ফায়ারব্যাক, 
বাকুনিনের ভাবাদর্শ ছিলেন নৈরাজ্যবাদী ম্যাক্ল্‌ টার্নার। তার সতে 


২০০ ইতিহাস 


ইতিহাস তোল “মুক্ত পরসাত্মার স্বাধীন অনিবার্য ক্রসপ্রকাশ"। মার্কস্‌ 
চেয়েছিলেন রাষ্রের মাধ্যমে উপর থেকে মাহুষের দাসত মোচন করতে, 
বাকুনিন বিশ্বাল করতেন মাহৃষের যথার্থ মুক্তি আসতে পারে শুধুমাত্র নীচ 
থেকে, ন্যক্তির স্বাধীন ইচ্চা ও তার সামাজিক প্রবৃত্তির বলে । ১৮৬৮ সালে 
“লীগ অফ, লীন এণ্ড ফ্ীডম--এর দ্বিতীয় সাধারণ সভায় তিনি কম্বানিজ.মূ 
এর সঙ্গে তার মৌলিক মতভেদ দেখিয়ে নিজেকে কলেকুটিভিস্ট বা যৌথব।দী 
বলে অভিহিত করেন 

“আমি কস্যুনিজ.মকে ঘ্বণা করি, কারণ এ মাগ্ুষের স্বাধিকারকে বিন/শ 
করে এবং স্বাধিকার বাদ দিয়ে মানুষকে আমি ভাবতে পারি না। আমি 
কম্যনিস্ট নই কারণ কয়যুলিজ ম্‌ রাষ্ট্রের সম্প্রসারণের ভ্রম্যে সমাজের সকল 
শক্তিকে কেন্দ্রাঘ়িত ক'রে আত্মসাৎ করে, কারণ এ অনিবার্ধভাবে সমস্ত 
সম্পত্তি রাষ্ট্রের মুঠোর মধ্যে এনে দেয় । পক্ষান্তরে আমি ঢাই রাট্রের 
অবসান-__যে রাষ্ট্র মানুষের সভ্যতা ও নৈতিক জীবনের মান উগ্নযন করবার 
অছিলায় এতদিন তাদের ওপর শুধু শোষণ ও অত্যাচার চালিয়েছে, 
তাদেরকে দাসত্বে পরিণত ও কলুষিত করেছে,_শার কর্তৃত্ব ও অভিভাব- 
কথ্বের নিশ্চিহ্নতাবে বিলুপ্তি ॥ আমি চাই সনাজ এবং যৌথ বিত্ত ওপর 
থেকে কোন প্রকার কতৃত্বের শাসনে পরিচালিত হবে না, পরস্ত স্বাধীন 
সমবায়ের মধ্য দিয়ে নাচ থেকে ওপরে গড়ে উঠবে । রাষ্রের উচ্ছেদ যেমন 
আমি চাই, তেমন দায়লন্গ ব্যক্তিসম্পত্তির উচ্ছেদও আমার কাম্য কারণ 
সম্পন্তি রাষ্ট্রের নীতি হতে উৎপন্ন এবং রাষ্ট্র-শক্তির ওপর নির্ভরশীল । 
মহাশয়গণ, আমি এই অথেই কলেক্টিতিস্ট কিন্ত কমু/লিস্ট লই ॥” 


মার্কস্‌ ও বাকুন্িন__দলীয় ভবস্ব 


বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্রে এই আদর্শের সংঘর্ষ কুটিল যড়যস্ত্রের 
প্রতিযোগিতায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। প্রথম দিকে বাকুনিন মার্কদ্এর 
চিন্তার মৌলিকত! দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন । কিছুদিনের 
মধ্যেই অনুরাগ বিরাগে পরিণত হোলে, মার্কস কয়ানিস্ট বলে শুধু নয়, 
জার্মান ও ইহুদী বলেও । ১৮৪৮ সালে বিপ্লবের প্রাক্কালে, যখন মার্কস্‌-এর সঙ্গে 
ভার পরিচয় খুববেশী দিনের নয়, তখন ব্রাসেল্দ্‌ থেকে এক বন্ধুর কাছে পত্রে 
তিনি সার্কস্-এর যে চরিত্র চিত্রণ করেন তাতে তার দৃিশ[ত্তি ও মনের ঝাল, 
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ছু-এরই পরিচয় পাওয়। যায় £ “জামানর!--মানে ওঁ পূর্ত বানস্টেড, মার্কস্‌ 
ও এঙ্গেল্‌স্‌ বিশেম করে মার্কস্‌- তাদের আভাস অনুযায়ী অনিষ্ট সাধনের 
ফন্দি ভাউছে। দন্ত, বিদেষ, বিবাদ, পরনত-অসচিফুত।, বাস্তবক্ষেত্রে 
কাপুরুষ! এবং মতবাদের কচকচানি-_এ তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য । একটি 
শব্দ “বুর্জোয়া” তাদের বুলি হয়ে গড়িয়েছে, যদিও তার! নিজ্দেরা আপাদমস্তক 
অস্থি-সঙ্চায় বূর্দোয়। । এক কথায় তারা সৃতিনান মিথা।কপন ও মূঢ়তা, মুঢ়তা 
ও মিথ্যাকপন । এদের সাহচর্ধে অবাধে শ্বাসপ্রস্থাল ও নেওয়া যায় না।” 

মার্কস্‌ এই প্রশত্তির প্রতিদান দিলেন তার পত্রিক! ‘নয়া রাইন সম।চারে' 
এক খবর ছেপে,-_-বাকুনিন রুশের বেতনভোগা গুপ্তচর । 

১৮৬৮ সালে বাকুনিন “লীগ অফ. পীস এণ্ড ফ্রীডম” ভেঙ্গে দিয়ে 
“সোস্যাল ডেনক্র্যাটিক এলায়েন্স” নামে এক নূতন, আন্তর্জাতিক সংস্থা 
গঠন করলেন । এই থেকে ছুই বিপ্লব-নায়কের মধ্যে মারাত্মক সংঘর্ষের 
স্থত্রপাত হোল যার অবসান হয় প্রথম আন্তজাতিক থেকে বাকুলিনের 
নির্বাসনে । ১৮৬৯ সালে বাসেলের কংগ্রেসে তিনি আস্তর্জাতিকে প্রবেশ 
করলেন । কিন্ত “সোস্তাল ডেমত্র্যাটিক এলায়েন্স” তিনি ভাঙ্গতে চাইলেন 
না। তার মতলব ছিল এলায়েন্সের মারফৎ আন্তর্জাতিকের নেতৃত্ব করায় 
করা। কিন্ত এ খেলায় মার্কস ও তার লঠকমীর। ছিলেন বাকুনিনের 
চেয়ে অনেক পটু । গুদের আস্তর্জাতিক দুর্গে ট্রয়ের ঘোড়াকে ঢুকতে 
দেবার মত নিরোধ তার! ছিলেন না। বাকুনিন নালিশ আনলেন যে 
মার্কদ্‌ এবং জেনারেল কাউন্সিল ‘আন্তর্জাতিক সংস্থাকে একটি দানবীয় 
রাষ্ট্রে পরিণত করবার চেষ্ট। করছে-__তারা একে একটিমাত্র সরকারী মতের 
অধীনে রাখতে চায়__যে মতের মুখপাত্র এক সর্বশক্তিমান কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব ।” 
১৮৭২ সালে হেগ কংগ্রেসে তিনি ও ভার দল আন্তর্জাতিক থেকে বিতাড়িত 
হলেন । তারা তৎক্ষণাৎ তাদের সমর্থকদের নিয়ে এক পাল্টা সংস্থা 
গঠন করলেন-__-এর বীধুনি হোল “মৈত্রী, সংহতি ও পারস্পরিক আত্মরক্ষার 
চুক্তি”। বাকুনিনের অন্যান্য আন্তক্জাতিকের মত এরও আম্থুবেশী দিন 
রইল না। কিন্তু এই ভাঙ্গনের চোট মার্কস্‌-এর আসত্তর্জাতিকও কোনদিন 
সামলে উঠতে পারেনি । 

পরাভূত বিদ্লবী 
এই দৈরথ যুদ্ধের অধ্যার থেকে ধরা পড়ে বাকুনিলের রাষ্ট্রদর্শনে 
৩ 
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দু্বলত। কোথায় ॥ তার লক্ষ্য এবং উপলক্ষের মধ্যে ছিল নিদারুণ বৈষম্য । 
আন্তর্জাতিকের জন্যে তিনি চাইলেন এক শিথিল সংগঠন আর তার 
নিজস্ব এলায়েন্সের বেলায় তার দাবী হোল একচ্ছত্র কর্তৃত্ব এবং কঠিন 
নিয়মাহুবৃতিতা । তার বিপ্লবী দল কেবল আদর্শের বন্ধনে এক্যবন্ধ নয়, 
একনায়কের কড়। শাসনে স্জ্ববন্ধ । মার্কস্‌ চেয়েছিলেন শ্রেণীবিদ্বেযের 
মাধ্যনে সহযোগিতার সতাযুগ আনতে । বাকুনিনের আশা ছিল রামরাজ্য 
আনবে ডিক্টেটরের ত'।বেদর যো-ছখুমের দল । বাকুলিনের দল যে যুক্ত 
সমাজের ন্বাধীন নাগরিক গঠন করবার উপযুক্ত সিক্ষাগার ছিল নাতা 
বলাই বাহুল্য ৷ 

বাকুনিনের মনে ছিল সংহার ও যড়যস্ত্রের নেশ।। কিন্ত এ কাজের 
উপযুক্ত বুদ্ধি তার ছিল ল1। রাস্তায় চলতে যার সঙ্গে পরিচয় তাকেও 
তিনি বিশ্বাস করে গুগ্তকথ। বলে ফেলতেন । কখনো! বা তিনি সাক্ষেতিক 
তায় পত্র লিখে সক্ষেতটি চিঠির ভেতরেই পুরে দিতেন) রহস্য ও 
রোমাঞ্চের প্রতি তার ছিল ছনিবার আকর্ষণ। তিনি যখন পথে প! 
বাড়াতেন তখন ভাবতেন না পথ তাকে কোথায় লিয়ে যাবে। নিজ 
চরিত্রের এই পাগলামির কথা তার অজানা ছিল ন! । ““আ।রের প্রতি 
ম্বকারোক্তিতে" তিনি সুদ্দর আত্মপরিচয় দিয়েছেন £ 

“আমার চরিত্রে একটি মম্ড বড় দোষ অন্তুতের প্রতি আকর্ষণ । 
সাধারণ রাস্তার বাইরে যে দুঃসাহসিক কর্মপ্রচে্টা__যার প্রারস্তেই এক 
অনন্ত দিক্‌চক্রবাল চোখের সামনে উন্মুক্ত হয় এবং যার সীমান। কেহই 
দেখতে পায় না__ভার টানে আমি আত্্হার] হয়ে যাই ৷” 

এক বন্ধু তাকে প্রশ্ন করেছিলেন যদি তার সকল স্বপ্ন সফল হয় 
তবে তিনি কি করবেন? তিনি আবাব দেন, “আমি তওক্ষণাৎ আমার 
গড়! ক্রিনিষগুলো ভাঙ্গতে সুরু করবো ।” এই চরম বিনাশবৃত্তি, উদ্দেশ্য 
ও উপায়ের মধ্যে অসঙ্গতি এবং বাশ্ডববোধের্র অভ!ব__এই তিন দোষে 
বাকুনিনের তেজস্থী ব্যক্তিত্ব ব্যর্থ হয়ে গেল। তার বন্ধু বিরুকভ তার 
সম্বন্ধে ঠিকই বলেছেনঃ 

“যতবার তিনি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিপ্রবের নক্সা তৈরী করলেন 
ততবারই সেই বিপ্পবের আয়োজন তার কাধের ওপর ধ্বসে পড়ে 
গেল । এই প্রকারে তিনি সারাজীবন সিসিফাসের খেল! খেলে গেলেন ৷” 


পুনর্পাজ) বালা 
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তবুও এই কঞ্জা-বিশ্ব্ধ জীবনের শে।চনায় পরিণানের দিকে তাকালে 
চোখের ভ্রল সংবরণ কর! যায় না। একথা শক্রও অদ্বীকার করবে 
লা যে নির্যাতিত গ্ণমানবের মুক্তির জন্যে তিনি জীবনদান করেছিলেন 
-_আাদশেঁর নেশায় পাগল হয়ে তিনি নিজেকে ক্ষয় করে কেলেছিলেন। 
ঘর ভাড়বার পর থেকেই দুঃখ ও দারিড্য তার সাথী হয়েছিল) তার 
একনিষ্ঠ বিপ্লব-সাধনা. পরিবারের ুখশাস্তি খুলিসাৎ করে দিল ॥ প্রিয়তমা 
পত্নী তাকে ছেড়ে নিজ প্রেম তারই এক ভাগ্যবান সহকর্মীর ওপর 
সমর্পণ করলেন। এক কঠিন ব্যাধির যন্ত্রণায় তার অফুরন্ত জৈবশত্তি 
ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে লাগল ৷ বেপরোয়া ধার নেওয়া এবং শোধ ন। 
দেওয়ার অভ্যাস বন্ধুদেরকে একে একে দূরে ঠেলে দিল। অবশেষে 
নির্বাসিত, দেশহীন, গৃহহীন, নিঃদ্ব অবস্থায় স্ত্রীর উপপতির গৃহে তার 
প্রাণবিয়ে।গ হোল । খার অগ্নিগর্ভ বাদী একদিন সারা ইয়োরোপকে মাতিয়ে 
তুলতো৷ তার শ্রবযাত্রায় চলিশজ্রন লোকও উপস্থিত হয়লি। 


ভাৱতে ওহাবী আন্দোলন 
আবু মহামেদ হবিবুলাহ 


(পূৰ্বাম্ববৃত্তি ) 


ভারতে সুফী প্রভাব অত্যন্ত গভীর । শাস্ত্রীয় ও আনুষ্ঠানিক ইস্লামের 
প্রতি স্ফীদের উদাসীনত! ও অবজ্ঞা যেমন ধর্ম ও সমাজ্র শৃঙ্ঘলার পক্ষে 
ক্ষতিকর, তেমনি স্বফীবাদের লোকায়িতরূপের বছল প্রসারে বছ অনাচারের 
ও অনৈম্রামিক মতবাদের অদ্বপ্রবেশ মুন্গিষ ধর্ম জীবনকে কলু(মত করেছিল। 
পেশাদার সুফী ও কবরপুজ্জার প্রথাও ক্রমাগত বেড়ে চলেছিল ৷ এর বিরুদ্ধে 
ওহাবীদের সংগ্রাম আন্দোলনে আন্তরিকত| ছিল যতটা, উগ্রত! ও 
আতিশঘ]ও ছিল তেমনই । ওয়ালিযুল্লাহু এই আতিশখ্যের নিদ্দা করেছেন। 
তিনি অধ্যাত্মবাদের উচ্ছেদ চান নি, আঠারো! শতকের ভারতে তা সম্ভব 
ছিল না। তার লক্ষ্য ছিল সৃফীবাদের সংস্কার । যাতে জনসাধারণের 
আধ্যাঞ্িক জীবনের ধারাবাহিকত। অব্যাহত থাকে অথচ শরীয়তি- 
ইসলামের সাথে একটা আপে।য করা যায় সেই ছিল তার চেষ্টা । শুদ্ধ 
চিন্ততা স্ুফীদের অন্যন্তম গুণ ; ত্যাগ ও বিনয় সুফ। চরিত্রের বৈশিষ্ট্য । 
আন্ুষ্ঠানিক ইসলামে আছুরিকতার অভাব যেমন সমাজ্জ জীবনে বহু দুঃখের 
কারণ হয়, বৈষ্ণবদের মত ত্যাগ ও বিনয়ের বাড়াবাড়িও তেমনই সমাজের 
পাধিব উন্নতির অস্তরায় হয়ে দাড়ায় । ওয়ালিয়ুল্লাহ, সুফীবাদকে সংস্কার 
করে তা সমাজের কল্যানের কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন; ওহাবীদের মত 
negative বিরুদ্ধাচরপ করেন নি যার ফলে কেবল দদ্দেরই সটি হুয়। 
পেশাদার লীর-ফকির ও কবরপূজ্জা, কেরামতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে তার 
“ওসিয়তনামায়’ বহু যুক্তি ও নিৰ্দ্দেশ আছে, কিন্ত এ সম্বন্ধে জোর জবরদন্তি 
করা তিনি অন্যায় মনে করতেন । 

ওয়ালিয়ুল্লাহ কে অনেকে ইমাম গঞক্ছালির সঙ্গে তুলন! করে থাকে । 
এ তুলন। যুক্তিসহ নয় । যে অধ্যাত্মলাধনা ও আস্মোপল/[ন্কর বলে গজ্দালি 
সুফী ধমণাগুভবকে শরীয়তি ইসলামের প্রাণকেশ্ রূপে প্রতিষ্ঠা করতে 
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সক্ষম হয়েছিলেন, ওয়ালিযুল্লাহের তা ছিল না। তার সিদ্ধান্ত জ্ঞান ও 
বুদ্ধি প্রস্থত ৷ গল্জালির মত ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগ ও উপলক্ধির 7১0৮০155175] 
কূপ লম়। €য়ালিয়ুলাহের উদ্দেশ্য সনাল কল্যান, সে সমাজ আঠা 
শতকের ভারতীয় সুনিম সমাজ ; গচ্জালির লাধনা মাহুযের চিরন্তন 
পরমার্থের সন্ধান । আঠারে! শতকের ভারতীয় মুনিন সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে 
দেখলেই ওয়ালিয়ুল্লাহের চিন্তাধারার গুরুত্ব বোঝা ঘায় | 

ওয়ালিয়ুঈাহকে নিঃসন্দেহে আধুনিক ভারতীয় ইসলামের মন্ত গুরু বলা 
যায়। আধুনিক মুন্লিম সমাজের ধর্নবিহাস, রীতিনীতি, সংস্কারমূলক 
চিন্তাধারা” শিক্ষার আদর্শ প্রভৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখ! যায় যে এ সবের 
পশ্চাতে রয়েছে ওয়ালিয়ুল্লাহের প্রভাব ও অনুপ্রেরণা । বাঙালী হিন্দুর 
চিন্ত! তাবনায় যেমন চৈতন্যের টৈযঃবভাবের একট) জোরালো অস্তংলোত 
(unlurceurrent) আছে, উত্তর ভারতের সাধারণ মুসলমানের চিন্তাতেও 
ওয়ালিমুল্লাহের সেইরকম স্থান। পাকে হিন্দের ইমাম বা নেত। বল। হয় ॥ 
মুসলমানদের কোনও শ্যাশনাল চার্চ গড়ে ওঠেনি। তবুও যেমন ইরানে শিয়া, 
হেজাছে ওহাবা ধর্মমত এ দেশগুলিতে একরকম জাতীয় ধর্মে” পরিণত 
হয়েছে তেমনই ইসলামের যে বিশেষ রীতি ও রূপ ভারতীয় যুসলমানের 
সব শুরে অল্পবিস্তর ছড়িয়ে পড়েছে, এবং যা দ্বার! ভারতীয় মুসলমানকে অস্থয 
দেশের মুসলসান থেকে আলাদা! করে চেনা যায়, তার কাঠামে। প্রায় 
সবটুকুই ওয়া লিয়ুল্লাহের চিন্তাধারার ফল । 

ওয়ালিযুল্লাহের চিন্তাধারার প্রচার হয় প্রধানতঃ তার জ্যেষ্ঠ পুত্র আব্দ,ল 
আন্তীজের অধ্যাপনার মাধ্যমে ; ১৭৬৩ সালে পিতার মৃত্যুর পর ঈনি 
মাদ্রাসার কার্যভার গ্রহণ করেন, এবং সারাজীবন এই মাদ্রাসায় অধ]াপন। 
করেন । শান্ত্রবিদ আলেম হিসাবে আন্দ,ল আত্ীজের খ্যাতি প্রায় ভার 
সমতুল্য । তার লেখ। বই বেশী লেই। তার রচিত কোরাপের একটি 
ভাষ্য এখনে! আরবী মাদ্রাসাগুলিতে পড়ানো হয়। বিভিন্ন প্রশ্নে তার 
মতামতের একটি বিখ্যাত সংগ্রহ এখনও শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ॥ 
ওয়ালিয়াল্লাহের আরও তিনটি পুত্র ছিলেন ॥ ভার! সকলেই পিতার আদর্শে 
ও শিক্ষায় মানুষ হয়েছিলেন এবং বিগ্যাচচা করেই জীবন অতিবাহিত করেন 
মধ্যমপুত্র উর্ঘতে কোরাশের আক্ষরিক তর্জমা করেন? তার ছোট ভাই আব্দ,ল 
কাদেরের কোরাণের সর্বপ্রথম উদ ব্যাখ্যার কথা আগেই বল! হয়েছে 
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উত্তর ভারতে ইংহ|জি শিক্ষা! বিস্তারের পুর্বে মুসলমানের উচ্চশিক্ষা 
ও শাস্ত্র আলোচনার কেন্দ্র ছিল ওয়ালিয়ুলাহের পুত্রদের দ্বারা পারিচালিত 
দিল্লীর এই মাডাসাটি । ওয়ালিয়ুল্লাহ_ রচিত পুলক এখানে পড়ানো হতে । 
তার চিন্তার সূত্রগুলির আলোচন! ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে যুসলমান 
সমাজের নতুন আদর্শের প্রচার হতে থাকে । ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে 
মুন্লিম ছাত্ররা এবং আফগানিস্ভান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে বহুলোক 
এখানে পড়তে আসত ৷ এখানে শিক্ষ! প্রাপ্ত ছাত্ররাই উত্তর কালে বিভিন্ন 
অঞ্চলে ধমশিক্ষ। ও জ্ঞান চর্চার ছোট বড় বহু কেন্দ্র গড়ে তোলেন। 
এদের অনেকেই ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহে সক্রিয় অংশ গ্রহণ ও নেতৃত্ব 
করেছিলেন । ফজলে হক খয়েরাবাদি_ যিনি পরে রেদ্ুনে নির্বাপিত হুন__ 
ছিলেন আবমল আজীজেের শিষ্য । শাহারানপুরের নিকট দেওবন্দ, মাদ্রাসা 
পুরাতন প্রথায় শান্ত্রশিক্ষার এখন প্রধানকেন্দ্র। এর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে 
রসীদ আহমদ, মুহম্মদ কাসেম, বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন । এর! সবাই 
ওয়ালিঘুল্লাহের মাদ্রাসায় শিক্ষা পেয়েছিলেন । লখনৌ এর ফিরিঙ্গিমহল 
ও পাটনায় সাদেকপুরে যে শিক্ষা! ও ধমকেন্দ্র গড়ে ওঠে তার মূল 
প্রেরণাও এসেছিল আবছল আজীজের অধ্যাপনা থেকে । আবদ্রল 
আলীজের আর একজন ছাত্র ছিলেন আবদুর রহিম ॥ দিল্লীতে শিক্ষা শেষ 
করে তিনি কলিকাতায় এসে খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, পাশা, ইছদী শান্তর 
সকল অধ্যয়ন করেল। ইংরাজি গ্রীক, ল্যাটিনও শিখেছিলেন, এবং পরে 
ইসলামে বিশ্বাস হারিয়ে নিজেকে নাভিক বলে পরিচয় দিতে থাকেন। 
এই নাসেই তিনি তখন থেকে পরিচিত । ১৮২০ সালে ওহাবী আন্দোলনের 
নেত! বেরিলীর সৈয়দ আহমদ যখন কলিকাতায় আসেন তখন গার 
পুরাতন সহপাঠীকে ইললামধর্টে ফিরিয়ে আনার জন্য তার সাথে 
দেখা করতে চেষ্ট। করেন। আবঘুর রহিম দেখা! করেননি এবং মৃত্যু পর্যন্ত 
তার মত পরিবর্তন করেন নি।* 

ওয়ালিয়ুল্লাহের চিন্তাধার! উনিশ শতকে যে সক্রিয় সংস্কার আন্দোলনের 
রূপ গ্রহণ করে, তার গঠনে আবছুল আজীজের অবদান ছিল বেলী । 


১ আবদুর রহিমের একটি আত্ম-কাহিলী সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে; বইটি 
খণ্ডিত ফিন্ধ সূল্যবান তথ্য পর্ণ) বইটি বারান্তরে আলোচন! করার ইচ্ছ) আছে। 
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সমাজ কল্যানের মে আদর্শ ওয়ালিযুল্লাহের চিন্তার প্রধান [বঘয়বস্ৰ 
আর তার জন্চ যে বাস দৃষ্টিভঙ্গি, যুক্ত বুদ্ধি আর ধৰ্ম্মীয় উদার নীতি 
তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন, তীর পুত্রের অধ্যাপন! ও রচনার মাধ্যমে তারই 
বিশদ আলোচনা করেছিলেন । ওয়ালিফুল্লাহের সময়ে ভাতে ইংরাজ 
সভ্যতার প্রাধান্ত অনিবাধ হয়ে ওঠেনি । কিন্ত আবদুল আবীজ্ের 
জীবদ্দশাতেই দিল্লী শহরে ইংরাজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে॥ ইংরাজ শক্তি 
ও সত্যতাকে উপেক্ষ। কর! তখন আর সম্ভব নয়। দিল্লীতে যখন কোম্পানী 
কলেছ স্থাপন করে তপন মুসলমানেরা কলেজে শিক্ষা গ্রহণ করতে 
ইতন্তত করাতে ইংরাজি ভাঘা শিক্ষ। সমর্থন করে আবদুল আজ্দীজ এক 
ফতোয়া প্রচার করেন । ইংরাজের অধীনে চাকুরী কর। তিনি সমর্থন করেন 
এবং এ বিষয়ে মুসলমানদের উৎদাহ দেন। ভার উদার মনের পরিচয় 
পাওয়। যায় ঠক সম্বন্ধে তার উক্তি থেকে; গ্রমন্ভাগবদগীতার ফার্শি 
তর্জম। তার পড়! ছিল । জনৈক মুসলমানের প্রশ্নে তিনি কৃষ্ণকে ঈশ্বরাস্ন- 
প্রাণিত পুরুষ বলে উল্লেখ করেন। কলিকাত। মাদ্রাসার অধ্যক্ষের পদ 
ওাহণের জন্য কোম্পানী তাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিল কিন্তু তিনি 
দিল্লী ত্যাগ করতে সম্মত হন নি। তার ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন পাটনার 
বেলায়েত আলি, এনায়েত আলি ভ্রাতৃদ্ধয় ; জৌনপুরের কেরামত আলি, 
মুফতি সদরুন্দিন, মুফতি এলাহীবখশ, আহমত্ল্লাহ প্রভৃতি । তার। 
প্রত্যেকেই উনিশ শতকের মুসলমান আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে ও দলে 
নেতৃত্ব করেছিলেন । 

১৮২৩ সালে আবত্ল আজীজের মৃত্যু হয়। চিত্তারীতি ও ধর্মের 
আদর্শ বাতীত মুসলমান সমাজের আচার অনুষ্ঠানের কোথায় কিরূপ 
সংস্কার প্রয়োজন তার একট! ব্যবহারিক কার্যসূচী ( Programme ) 
আবছুল আবী স্থির করেন । এই প্রোগ্রাম নিয়েই উনিশ শতকের ওহাবী 
আন্দোলন সুরু হয়। ওয়ালিয়ুল্রাহের লেখাতেও অবশ্য সে কারসুচীর 
ইঙ্গিত আছে__তীর তকহিমাতে__এলাহিয়া” এস্থে ওয়ালিয়ুললাহ সমাজের 
কয়েকটি কদাচারের নিন্দা করেছেন। সে কদাচার দূর করার উপায় 
নির্ধারণ করেন আবছুল আজীজ এবং গার শিশ্যর! তাকে কার্যকরী করতে 
ব্রতী হুন বেরেলীর সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে । 

সৈয়দ আহমদের পাণ্ডিত্য বড় একট! ছিল ন! ৷ প্রথম জীবনে তিনি 
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পিগডারী নেতা আমীর খানের অধীনে সেন। ছিলেন_-পরে আবদুল 
আলজ্রাজের মাদ্রাসায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ৩৷৪ বছর। কিন্তু পড়াশুনায় 
বেশী সফল হতে পারেন নি। ইনি সুফী মেঞ্জাজের লোক । ২১ বছর 
বয়সেই তার আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক প্রভাব তার সহপাঠীদের আকৃষ্ট 
করেছিল। তাদের সধ্যে দুল্বন প্রধান, আবদুল আজীজের জ্রাতুম্পুর্র 
ইসমাইল আর আবদুল হাই ॥ বিভাবুদ্ধিতে এর! দুজনেই সৈয়দ আহমদের 
চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ । ইসমাইল ছিলেন আবেগপ্রবণ, একরোখা, 
উত্রমেজ্জাললের লোক । তার সংগঠণী শক্তি ছিল অদ্ভুত। বাগ্মীতায় তার 
জোড়া ছিল না। দিল্লীর জুম! মসজিদের সিড়িতে দ।ডিয়ে প্রতি শুক্রবারে 
তিনি বক্তৃতা! দিতেন ইসলামের স্ুত্রের ব্যাখ্যা করে। তার বক্তৃতার 
অন্কুত আকর্ষণ ছিল । জনসাধারণের মনে তীর বাগীতার প্রভাবের উল্লেখ 
সমসাময়িক চিঠিপত্রে পাওয়া যায়। মওলানা আজ্মাদের মতে 
ওয়ালিয়ুল্লীহের নীতি ও আদর্শের যে সুত্রগুলি এতদিন দিল্লীর ভাঙ্চ। ইমারত 
ও কেল্লার মধ্ে লুকানো ছিল, ইসমাইলের গুণে ত! লাজাহানাবাদের 
বাক্ষার পার হয়ে উত্তর ভারতের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ল । ইসমাইল রচিত 
কয়েকটি বইও আছে । তার বেশীর ভাগ ল্যাশি ও উৰ্দ্ধ ণ্ডে লেখ| । 
এঁর চরিত্রে আপোষ মনোভাব ও সংযমের অভাব ছিল। দৃঢ় আত্মবিশ্বাস 
নিঃস্বাথপরতা ও কর্ম্মপ্রেরণার সাথে তার মধ্যে ছিল উঠা ধমণন্ধতা। 
ওহাবী সংস্কার প্রচেষ্টায় যে উঞ(তা দেখা দিল এবং যাহ! ওয়ালিযুল্লাহের 
নীতির ব্যতিক্রম তার জন্য ইসম/ইলের চারিত্রিক প্রভাবই বেশী দায়ী । 
আবদুল হাই দিলেন তার বিপরীত ; ধীর, সংযত, বিচক্ষণ ও ধৈর্ধ্যশীল । 
এরা দুজন সৈয়দ আহমদের আধ্যাত্মিক শিষ্য গ্রহণ করে আবদুল 
আজ্গীজের কর্ম্মপন্থাকে কার্যকরী করার সংকল্প না করলে ওহাবী আন্দোলনের 
ইতিহাস অস্যর্ূপ হোত ! 

১৮১৬১৭ সালে এই তুই শিশ্যাকে লিয়ে সৈয়দ আহমদ প্রচারে বের 
হুন। দিল্লীকে কেন্দ্র করে রামপুর, বেনারস ও লখনৌ এর বিভিন্ন অঞ্চলে 
বন্তুত! করে বেড়ান ও শিষ্য সংগ্রহ করেন। ওহাবী আন্দোলনের এই 
হোল প্রথম পদক্ষেপ । আবদুল আলী আঁবিত; ভার প্রেরণা ও 
উৎমাহেই এই সংস্কারকদলটি কর্মে প্রবৃত্ত হয়। আবছুল আজীজের 
মৃত্যুর পূর্কোই সৈয়দ আহমদ উত্তর ভারতের প্রধান ধর্মগুরু ও সুফী হিসাবে 


ভারতে ওহাবী আন্দোলন ২০৯ 
খ্যাতি লাভ করেভিজেন ॥ ১৮১০ লালে ইনি হজ করার পথে কলিকাতায় 
আ.সেন._বেরেলী থেকে কলিকাত! পর্যন্ত প্রত্যেক স্থানে তার দর্শন-. 
প্রাণীদের বিপুল সমারোহ হোত। কলকাতায় তিনি তিন মাস অবস্থান 
করেন। এর পর থেকেই সনজসংস্কারে ভ্রতী এই দলটার কম পিচ্ছ। 
স:নরিক রূপ নেয় ; ১৮২৬ সালে শিখ রাজের বিরুদ্ধে এরা জেহাদ ঘোষণ। 
করে। ওচহালী আন্দোলনের এই অধ্যায়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়ে আছে 
হাণ্টারের এস্থে ও ক্যালকাটা রিভিসুতে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে । 
১৮৬৪ সালের সীমান্ত অভিযান ও পাটনা এবং আন্বালা ন্ডয্ছের মামলার 
পর সে অধ্যায়ের শেষ হয়। 


এই আম্বাল। মোকদ্দনায় অভিযুক্ত জাফর থানেশ্বরীর উদ্দিতে রচিত 
সৈয়দ আহমদের একটি জীবনী আছে। এই গ্রান্থ ওহাবী সংস্কার 
আন্দোলন কেন সামরিক রূপ নিল, ধর্ম প্রচার ছেড়ে রণজিৎ সিংহের 
বিরুদ্ধে জেহাদ কেন আবশ্যক হোল, তার একট। কৈফিয়ৎ আছে। 
প্রীরামপুরে প্রচার করতে গিয়ে সৈয়দ আহমদের সহিত কয়েকটি পাঠানের 
সাক্ষাৎ হয় । তার! বলে যে পাঞ্জাবের মধ্য দিয়ে আসার সময়ে কয়েকটি 
শিখ গ্রামে জল চাইতে গিয়ে তার! জানতে পারে যে সেখানে শিখা থু 
আফগান মেয়েদের ধরে এনে বিবাহ করেছে । ইসলামের এমন অবমাননার 
প্রতিকার কর! না হলে শুধু সমাজ সংস্কারে কি ফল ? সৈয়দ "আহমদ 
সেই থেকে খিখদের বিরুদ্ধে জেহাদের জন্য প্রস্তুত হন। শিখ রাতে 
হয়চতা মুসলমানের ধর্ম্মাচরণের অধিকার কিছুটা খর্ব কর! হয়েছিল । 
আবছুল আজীজ নিজেই জেহাদের কথ! চিন্তা করতেন। শুধু বার্ধক্যের 
অন্ত ত! কার্যে পরিণত করতে পারেন নি। তিনি নাকি সৈয়দ আহমদকে 
উৎসাহ দেন ও আশীর্বাদ করেন ১৮২০/২১ সালে। এই জেহাদের 
জন্য রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশগুলিতে খোলা- 
খুলিভাবেই চলতে থাকে । ইংরাজ্জ এ আয়োজনে বাধা দেওয়। দুরে 
থাক পরোক্ষ সহাহুভুতি দেখিয়েছিল। এলাহাবাদের রইস গোলাম 
আলি এই কা্খকলাপের প্রতি উঃ পঃ সীমান্তের গবর্ণরের দৃষ্টি 
(কৰ্ণ করেন এবং সাবধান হতে বলেন । গবর্ণর তাতে জবাব 
দেন যে যতক্ষণ না ইংরাজ শাসিত অঞ্চলে কোনও গোলমালের 
৪ 
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আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে ততক্ষণ এরকম আয়েজনে সরকারের কোনও 
আপত্তি নেই।১ 
আবদুল আজীজের পর তার পুত্র মহম্মদ ইসহাক এই জেহাদ আন্দোলন 
পরিচালন। করেন । পাঞ্জাব ব্রিটিশ লাস্রাজ্যডুক্ত হওয়ার পর যখন ওহা বীদের 
সামরিক অভিযান ইংরাজদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হল এবং সামরিক 
আয়োজন গোপনে হতে লাগল তখনও আবগছল আন্রীজের বংশধলরাই তার 
গঠন ও নেতৃত্ব করেন; সে সংগঠনের কিছু বিবরণ ইংরাজীতে ছাপ! 
হয়েছে । ৩৭ বছর ধুর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোক, রসদ 
ও অর্থ সংগ্রহ করে সেগুলিকে উত্তর ভারতের মধ্য দিয়ে ইংরাজের 
দৃষ্টি এড়িয়ে শীমাস্ত অঞ্চলে অবিরাম ধারায় পৌছে দেয়ার জন্য যে গোপন 
সর্বভারতীয় সংগঠন তৈরী হয়েছিল, তার সংহতি, কাধক্ষমতা ও স্থায়ীত্ব 
বিস্ময়কর । রেল ও টেলিগ্রাফের যুগেও এরকম কার্ধকরী ও দীর্ঘস্থায়ী 
গঠনের নন্তীর অল্পই পাওয়া যায়। 
ওহাবী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে এই সামরিক আয়োজন ও 
জেহাদ । যে সমাজ ও ধর্মসংস্কারের প্রোগ্রাম নিয়ে সৈয়দ আহমদ 
প্রচার আরম করেন, সামরিক কার্যকলাপ তার হ21657৮ রূপ মাত্র) এই 
প্রোগ্রামের বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে আবুল হাই, ইসমাইল ও সৈয়দ 
আহমদ সম্পাদিত “'সিরাতুল যুস্ডাকীম” নামক পুস্তকে । এই গ্রন্থকে 
ভারতীয় ওহাবীদের 5287016996০ বল! যেতে পারে। এটি লেখা য় 
১৮১৮।১৯ সালে । ফাণিতে লেখ। বইটি অনেকবার ছাপা হয়েছে, এখনও 
কিনতে পাওয়া যায় । শান্তীয় ও আধ্যাত্মিক সুফী ও ইসলামের মধ্যে 
পার্থক্য ও বৈষম্য দূর করে ভারতীয় মুসলমানের মানসিক দবন্বের অবসান 


৯1 ১৮৩১ সালে বালাকোটে শিখ সৈশ্চের হাতে সৈয়দ আংমদ নিহত হলে, 
রাওরালপিত্তির পলিটিক্যাল এজেণ্ট কলিক।তায় এই সংবাদ দিবার সময় মন্তব্য করেন 
যে ১০৩৮০ দের পতনের ফলে শিখর! নিরুদ্বিগ্র হলো] বটে কিন্ত ব্রিটিশ অধিকৃত 
অঞ্চলে শিখ আক্রমনের আশঙ্কা বাড়ল । এই শিখদের বিরুদ্ধে সমরায়োজনে ইংরা্ষ 
সরকারী সমর্থনের আর একটা প্রমাণ: দিলী ও এলাহাবাদের আদালতে ওছাবী 
বড়ঘগ্রকারীদের টাকা হত্ডি করে সীমান্তে ন। পাঠিয়ে আত্মসাৎ করার অভিযোগ 
এনে এক ছিন্দু মহাজ্জনের বিরুদ্ধে আবদুল আজ্জীঞ্খের উত্তরাহীকারী মহহ্থদ ইসহ!ক 
শে মোকদ্দনা দায়ের করেন, তাতে তাকে ডিক্রি দেওছা হয় । 
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করার যে নীতি ওয়ালিযুল্লাহ প্রচার করেছিলেন, এই পুহথকে তার একটা 
ব্যবহারিক রূপ দেওয়া হয়েছে । তার নাম “'মহম্মদী তরীকা” ( মহন্মদের 
পথ )। সৈয়দ আহমদ প্রথমে তার শিষ্যদের ভারতে প্রচলিত চারটি 
প্রধান সুফী পাতে _ চিন্তিয়া, কাদেরিয়া, নক্সবন্দিয়া ও সহরওশ্রীয়া 
দীক্ষ। দিয়ে পরে মহশ্মদী তরীকাতে দীক্ষা দিতেন।  মহশ্মদী তরীকার 
লোক এখনও আছে । সৈয়দ আহমদ ঈমানের দৃঢ়তা সাধন ও ধৰ্শ্মাচরণের 
সংস্কারের উপর জোর দিয়েছিলেন _"[সরাতুল মুস্তাকীমে" এই আদশের 
ব৷খ্যালহ সংস্করণীয় বিষয়গ্তলির একটি তালিক। আছে। বিযয়ুলি 
মোটামুটি এই ঈমানকে ( বিশ্বাস ) দুর্বল করে এমন সব অভ্যাস, যেমন 
শরীয়তের আইনকে উপেক্ষা! বা অবজ্ঞা করা, পৌত্তলিক ও লাস্ভিকম্ুলভ 
কথাবার্তা বা! আচরণের প্রশ্রয়, আল্লা ও নবী সম্বন্ধে অসম্মানআনক 
কথাবার্তা, কম'ফিলের ভগ্য মানুষ ও অগ্টার দায়িত্ব নিয়ে চুলচেরা তর্ক 
-বিতর্ক, কদ।চারী, শিথিল বিশ্বাস স্থফীদের প্রভাবে লীর পুজা, কবরপুজা, 
সিমি দেওয়। এ তূতি আচরণ যা থেকে ঈমানের ক্ষতি ও অপব্যয় হয় 
প্রচুর । সামাদ্িক কুসংস্কারের উর্লেখ আছে) বিবাহ, শিশুর নামকরণ, 
স্থলতপাসন (০770800)015107) ইত্যাদি পারিবারিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে 
উৎলব আড়ম্বর ক্র! অনাবশ্তুক --কারণ তাতে অর্থের অপব্যয় হয়। মৃতের 
সৎকার উপলক্ষে নানারকম ব্যয়বছল ও নিরর্থক অনুষ্ঠান । ইসলামি 
শান্রাহমোদিত বিধবা বিবাহের প্রসারে সমাজের আপত্তি ও বিরুদ্ধাচরণ : 
শেষোক্ত এই ঝুলংস্করের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবার জন্য সৈয়দ আহমদ 
স্বয়ং বিধব! বিবাহ করেন। 

এ প্রোগ্রাম উত্তর ভারতেই প্রযোজ্য । এই সব প্রথা ও কুসংস্কার 
যে মুললমান সমাজে বিশ্ডারলাভ করেছিল সে সমাজের বেশ্্র ছিল দিলী। 
উঃ পঃ সীমান্তের নাগরিক ও ফিউডাল সমাজের যুসলমানেরাই বিধবা 
ববাহকে হেয় স্থান করত । অনাবশ্যক পারিবারিক ও ধম হুষ্ঠানে অপব্যয় 
করার মত অর্থ তাদেরই ছিল। গ্রামের কৃষিভ্রীবি মুসলমান এ অঞ্চলে ছিল 
না বললেই চলে । তাই ভূম্যধিকারী জমিদার, তালুকদারের সাথে কৃষকের 
যে চিরস্তুন সংঘাত তার কোনও ইঙ্গিত এ প্রোগ্রামে পাই না। এ অঞ্চলে 
নিয়শ্রেণীর গরীব মুসলমান বলতে সহরের অল্তবিত্ত দোকানদার বা কারিগর, 
যার শ্রম ও উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদ। উচ্চজ্রেণীর মধ্যেই । সৈয়দ আহমদের 


২১২ ইতিহাস 
অপুর্ষ সাফল্য এই যে তাকে কোনও অথনৈতিক স্বার্থের বিরুদ্ধাঢরণ 
অতিক্রম করতে হয়নি । ভর সমথকরা একদিকে ছিল জমিদার, নবাব, 
তালুকদার, বড় বড় ঠিকাদার, অপর দিকে ছিল জোলা, কলাই, কারিগর 
জাতীয় সাধারণ মুসলমান । ইংরাজ সরকার এ সংস্কার প্রো গ্রামকে একরকম 
অন্থমোদনই করেছিল। কলিকাতায় থাকাকালীন দীওয়ান বধশ নামে 
একজন বড় ব্যবসায়ীর মাধ্যমে সৈয়দ আহমদকে ইংরাজদের এক সভা 
বন্ধুতা করতে আমন্ত্রণ কর! হয়) সেখানে তকে জিচ্াসা কর! হয় উংরাজ 
সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণ। করা ধশ্্রপঙ্গত ও মুসলমানের কর্তব্য 
কিন1। উত্তরে তিনি বলেন, ইংরাজের মত উদার ও পরমতসহিষু সরকারের 
বিরুদ্ধে জেহাদ করা মুসলমানের পক্ষে শুধু অসঙ্গত নয়, ধম'বিরুতধও । 
কিন্তু পাঞ্জাবের শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য । 
কলিকাতায় তিনি আমীরুদ্দীন নামক এক ধনী (রইস) মুসলমানের অতিথি 
ভিলেন । এখানে তার আর একজন ভক্ত ছিল_ গোলাম হোসেন, যে 
ইংরাজ্জের দালালি করে ৯০ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছিল । 

ইংরাদাত্িত কলিক।তার বিত্তশালী মুসলমানদের সধেো সৈয়দ আহমদ 
ও তার সহকশ্মীদের প্রচার কিছুটা কোলাহল স্মটি করেছিল বটে কিন্তু 
বাংলার সংস্কার আন্দোলন ইতিপূর্বে ঘে বিশেষ রূপে প্রকাশ পাচ্ছিল 
তার উপর কোনও স্থায়ী রেখাপাত করতে পারেনি । কারণ মে রূপ 
আসলে কৃষক আন্দোলনের । যশোর-খুলনা-ফরিদপুত্র -লদীয়ার জমিদার- 
নীলকর-সরকার পীড়িত মুসলমাল চাবী-জোলা-নিকারীদের অবস্থার 
প্রতিবাদ যে সংক্কার প্রোগ্রামের মাধ্যমে উচ্চারিত হয়েছিল সে প্রোএাম 
লৈয়দ আহমদের নয়। সে প্রতিবাদ আন্দোলনের নেত! হচ্ছে জোলা 
ও চাষী বংশোদ্ভুত হাজী শগীয়তুল্ল!হ, তিতুমীর ও দুধু মিঞা! । এদের 
ধর্ম সংস্কারের কোক ছিল ইসলামের শরণীবিহীন সাম্যঝাদকে প্রতিষ্ঠা 
করার দিকে । ধনী ও উচ্চশ্রেণীর প্রতিপত্তি খর্ব করে, যে সম।জ ব্যবস্থায় 
গরীবের শোষণ সম্ভব তার পরিবর্তন ঘটিয়ে, নিয়স্রেণীর মুসলমানদের অধিকার 
ও আত্মসম্মান জ্ঞান ফিরিয়ে আনাই ছিল শরীয়তুল্লাহের সংস্কার প্রচেষ্টার 
প্রধান লক্ষ্য । অপব্যয় বন্ধ বা বিধবা-বিবাহ প্রচলন করার জন্চ এ মুল্লিম 
সমাজে৷ কোনও আন্দোলনের প্রচ্থোজন ছিল ন!। কারণ বিধবা-বিবাহকে 
হের জ্ঞান করতো। উচ্চশ্রেণীর মুসলমানরাই আৱ অপব্যয় করার মত 
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সামর্থ মুসলমান চাষীর ছিল ন1। যে সব ধর্মীয় আচার ও প্রথা শরীয়তুল্লাহ 
ভার 'ফারাজি’ শিষ্যদের বর্জন করতে বলেছিলেন, সে সবের মধা দিয়েই 
উচ্চশ্রেণীর হিন্দু মূসলমান ও ইংরাঞ্জ সরকার চাষীদের দেহমনের উপর 
কর্তৃত্ব করে আসছিল। তাই তিতুমীর যখন তার “হেদায়েতী' দলকে 
দাড়ী রাখতে, একত্র আহার করতে, পূজা মহরসের তামাসায় যোগ না 
দিতে প্ররোচিত করতে আরস্ত করে তখন পৃর্বার হিন্দু জমিদার কৃষ্ণদেব 
রায়কে এই দুরাচারী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে শ।ত্ডির ব্যবস্থ। করতে হয়েছিল, 
এবং এদের দমন করতে হিন্দু জমিদার, ইংরাজ্জ নালকর, কলকাতার 
সরকার ও অভিজাত মুসলমান সকলেই সহযযোগিত! করেছিল । কৃষকদের 
পরিচালিত এই সংস্কার আন্দোলনে শ্রেণীসংগ্রামের স্বাভাবিক উগ্রতা ও 
আত্রেণশ ছিল, তাই €১৮৮):৯,০৭ ০৫০১-এর রক্ষক ব্রিটিশ সরকার 
শরীয়তুল্াহের পুত € কারীদের নেত! ছুধু নিএগাকে ডাবাত, 1৮7১1২৮০6 
ড৮516০৮ বলে ১৮৬৯ সাল পর্যন্ত বারে বারে বন্দী করে রাখে, যদিও 
তখনকার উত্তর ভারতীয় ত্রিটিশ বিরোধি ওহাবী ষড়যন্ত্রের সাথে দুধুমিঞার 
কোনও যোগাযোগ আবিফার কর। যায়লি। 

বাঙালী মুসলমানের সাথে সে যোগাযোগ অবশ্য ঘটেছিল, এবং তা 
অন্যভাবে ৷ শ্রেলীসংগ্রামের যে আক্রোশ ও বিপ্লবী মনোভাব তিতুমীর 
স্থ্ট ছা্গামায় প্রকাশ পেয়েছিল, দুধু মিঞার ফরাজী সম্প্রদায়ের কণ্মন্থচীতেই 
তা শেষ হয়নি । উত্তর ভারতের ওহাবী আন্দোলন যখন হিটিশ শক্তির 
বিরুদ্ধে জ্েহাদে রূপান্তরিত হয়ে সীমান্তে সামরিক খাটি স্থাপিত হয় তখন 
থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত বাঙলার কৃষক মুসলমানই অক্লাশ্ুভাবে সে জেহাদের 
রসদ ও পৈশ্য সরবরাহ করেছে। পাটনায় স্থাপিত ওহাবী সরবরাহ 
কেন্দ্রের মাধ্যমে ওয়ালিয়ুল্লাহ-আবছুল আজীজের অনুম্থত সংস্কার আন্দোলন 
এই শৃত্রেই বাঙলার গ্র।মাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে । 





সমাপ্ত 


এশিয়ার বিড্ৰোহ ও পাশ্চাত্যকাৰ্তিৱ 
আক্মসমীক্ষ। 


আলবের বে 
(মমনুবাদ _ শ্তডিৎ কুমার মুখেপাধ্যায় ) 


পাশ্চান্তাজাতি আজ এক কঠিন সমস্যার জন্মুধীন। গত কয়েক শঙাব্দী 
ধরে ইওরোীয়গণ উন্নততর কলাকৌশলের সাহায্যে পৃথিবীর নান! স্থানে 
আধিপত্য বিস্তার করেছিল ; সেদিনও মনে হয়েছিল তাদের এই আধিপত্য 
আরও অনেক দিন বজায় থাকবে । বর্তমানে সে সব জায়গার অধীন জাতিগুলি 
হঠাৎ সুপ্তিভঙ্গের পর স্বাধীনতার দাবী জানিয়েছে মথবা বাহুবলে স্বাধীনত। 
লাভ করেছে ॥। পাশ্চান্তের কাছ থেকে ইতিহাস-গবেষণা ও রচনার 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আয়ত্ত করে বর্তমানে এশিয়াবাসী প্রাচ্যে উপনিবেশ 
স্থাপনের ইতিবৃত্ত রচন।য় প্রবৃত্ত হয়েছে । গত বহু শতাব্দী ধরে প্রাচ) ও 
পাশ্চাত্তোর মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্কের ফলে কতটা শুভ ফল যালেছে এবং 
গুপনিবেশিক পাশ্চান্যঞ্জাতির কাধকলাপ প্রঃচ্যে কতটা ক্ষতিসাধন 
করেছে সেইটাই আমাদের বিচার্খ বিষয়) পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের 
নন্ধির দেখিয়ে এ প্রশ্থের মীমাংসা! করা যায় না। সরকারী ইতিহাস ও 
দলীলপত্র থেকে জানা যায় যে শ্বেতকায় জাতি পৃথিবীর অন্যান্য জাতির 
নানাপ্রকার উপকার সাধন করেছে। তাদের সাহায্য ব্যতিরেকে হয়তে! 
লে সব জাতি উন্নত হতে পারতো! ন!। কিন্তু উপনিবেশ বিশারের 


আলবের বেপ। ব্রচিত 7০০1০ de 18819 et Europe en 0০5891970৩9 
শীর্ঘক প্রবন্ধটি চ:9০528 নামক পত্রিকার ভিসে্র, ১৯৫৬ সংখ্যার প্রকাশিত হয়। 
প্রবন্ধটি পানিককরের Asia and Western Dominance নক প্রন্থের 
সমালোচন!। পানিককর তার প্রস্থের ফরাসী (্নূদিত) সংস্করণের ভূমিকায় প্রবন্ধটিকে 
স্থান দিয়েছেল। অধ্যাপক ফাদার আতোয়ান ওঁ প্রবদ্ধটীর প্রতি অ(মার দৃষ্টি 
আকর্ণণ করেন এসং পতিকার উক্ত সংখ্যাটী আমাকে সংগ্রহ করে দেন। 


এশিয়ার বিদ্রোহ ও পাশ্চত্যজাতির আস্মসমীন্দ! ২১৫ 


ফলে ক্ষতিগ্রস্ত প্রাচযবাসী ইওরোসীয় রীতি নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জানাবার পূবেই নানা ঘটন। পরস্পর! ও চিন্তাধারার প্রভাবে ইওরোলীয় 
পাশ্ুতগণ ম্বত প্রবৃস্ত হয়েই উপনিবেশিক নীতির শুভ ফলাফল সম্পর্কে 
সন্দেহ প্রকাশ করেছেন । গত ছুইচি মহাযুদ্ধের পর ইওরোপে এইরূপ 
আত্মসমীক্ষণ বড় একটা দেখা যায় ন! ৷ 

আমাদের শক্তি ও আদর্শের ওপর বিশ্বাস টললেও, দেশের অভ্াম্বরে 
এবিবয়ে তীত্র সমালোচন! সত্বেও আমর! কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত 
হতে পারি নি। স্বীয় গুণাগুণের কঠোর বিচার করতে আমর! সক্ষম এবং 
কোথাও জাতীয় চরিত্রের অতিরঞ্জন দেখলে তার প্রতিবাদ করার মত সৎসাহস 
আমাদের আছে, [বিস্ত সমৃক্রের অপর পারের জাতির! আমাদের কি চোখে 
দেখে তা আমাদের সঠিক ভ্রান। নেই । বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মৃগীন হওয়। 
যত সহজ অন্যের বিদ্বেঃষর বস্তু হওয়ার মত ছুর্ভগ্যকে মেনে নেয়া তত 
সহজ নয়। কে, এম, পানিককর রচিত গ্রন্থটির প্রধান গুণ হচ্চে এই 
যে এশিয়াবাসীরা আমাদের কোন চোখে দেখে তার একট। স্পষ্ট ধারণ! 
খস্থটি পড়লে পাওয়! যায় । গ্রন্থটি আমাদের মনেমত ন! হলেও কৌহুছছল 
উদ্রেক করে বটে । 

আমাদের নীতি সম্পর্কে য৷ সিদ্ধান্ত কর! হয়েছে ত! সধাংশে শ্বীকার 
করে নিয়ে, এবং গত পাঁচ বা ছয় শতাব্দীর ইতিহাসকে লেই অনুযায়ী 
বিচার করে আমাদের কি বিশ্বের সামনে বুক চাপড়ে স্বীকার করতে হবে 
বে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক ছিলাবে, নবঙ্জাগরণের যুগে দুঃসাহসী অভিযানকারী 
হিসাবে, পরিশেষে পু'জিবাদী শোষক হিসাবে পাশ্চান্যজাতি আধুনিক 
কালের ইতিহাসকে অন্যায় ও অত্যাচারের কালিমায় লিপ্ত করেছে? 
যার জন্য বর্তমানে নিগৃহীত মানবজাতি প্রতিহিংসা দাবী করছে এবং 
যা ক্ষমার অযোগ্য এমন দুষ্কৃতি ছাড়া সুদূর অতীতে কি আর কিছুই 
নজরে পড়ে ন1 তাই যদি হোত তাহলে আমর! অতি সহজেই এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি £ আমাদের উচিত পাশ্চান্ত্য সভ্যতার মূলনীতি 
সমূহ,__বিশেহত যেগুলি আষ্টধৰ্ম থেকে উদ্ভৃত,_ ত্যাগ করে যে সব সভ্যতা 
আমর। নিৰ্দ্দয় ভাবে ধ্বংস করেছি তাদের শ্রেষ্ঠ নীতিগুলি এাহণ কর । 
এই মত বারা পে।বণ করেন এমন লোকের অভাব নেই। তারা প্রস্তাব 
করেন যে যেহেতু আমাদের সভ্যতা বিভীষিকার সুষ্টি করেছে এবং এনেছে 


২১৬ ইতিহাস 


কেবল ধ্বংস, সেহেতু আধুনিক বিজ্ঞান, শ্শিজ-কলা ও দর্শন জলধঞ্রলি দিয়ে 
সভ্যতার আদিপর্বে আম!দের ফিরে যেতে হবে, এবং যে সব জাতির 
জীবলযাত্রা আমাদের থেকে ভিশ্র তাদের জীবনাদর্শ এাহণ করতে হুবে। 
রুশে! প্রমুখ মনীবীরা, ধারা আদিম মানব সমাক্তকে আদর্শ বলে মনে করেন, 
যারা হ্যডিউদের সমর্থন করেন, খৃর্ণযমান চরকার যুগে ফিরে যাবার স্বপ্ন 
লেখেন, ডেউ্রয়েট ব। কালসাস নগরীর অধিবাসীরা যার! যোগাভ্যাস করে এবং 
পরিব্রাজকের বক্তৃতা শুনে শহুরে জীবনের একচুঘয়েমি দুপ্পু করেন, তার! 
আধুনিক পাশ্চান্ত্য জীবনাদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত জীবনাদংশর কথা উল্লেখ 
করে থাবোন। শ্রাষ্টীয় আদর্শে গঠিত সামাজিক নীতিগুলি, যেগুলি 
আধুনিক বিজ্ঞানের আলোয় পরিশোধিত হয়েছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর 
মনীষীরা যেগুলিকে কুসংস্কারমুক্ত করেছেন, পরবর্তী কালে যেগুলি প্রসারিত 
হয়ে বিশ্বসমাজে স্বীকৃত পেয়েছে, সেগুলি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত না করে 
ভিন্ন জীবনাদর্শ গ্রহণ করলে পাম্গাডজাতির কি অবস্থা হতে! ছর্ভাগ্যের 
বিষয় সে সম্পর্কে সঠিক কেউ কিছু বলতে পারেন না। প্রাচ্য সভ্যতা ও 
কৃষ্টির মূল উপাদানগুপিকে আশ্রয় করে যে মানবসমান্ত গড়ে উঠতো 
তাতে যে হিংসা বিদ্বেঘ স্থান পেত না, মাসুম পরস্পর পরস্পরের প্রতি 
শ্রদ্ধাশীল হতো, এবং কলাকৌশলের কোন প্রতিপন্ডি থাকতো না, এ কথা 
কে জোর করে বলতে পারে? মানব সভ্যতার উৎপত্তির আগে মর্তে 
ম্যর্গ ছিল এ স্বপ্প দেখা বরং চলতে পারে, কিন্ত মনগড়া ধারণ! নিয়ে ইতিহাস 
রচনার মত ব্যর্থ প্রয়াস আর কিছু হতে পারে না । 

পানিককরের গ্রন্থ এন্সুপ নিক্ষল আলোচন।য় পূর্ণ লয় ॥। অন্সফোর্ডে 
শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্বাধীন ভারতের এই রাষ্ট্রদূত পাশ্চত্যজাতির উপনিবেশিক 
নীতির সমালো6ন। করেছেন বটে, কিন্তু তিনি প্রাচযদর্শনের বস্তবাদ- 
বিরোধী যুক্তির সাহায্য নেন নি। পাশ্চান্ত্য মনীষীরা যে সব তথ্য 
আবিষ্কার করেছেন, পানিককর সেগুলি বারংবার উল্লেখ করেছেন__-মনে 
হয় যেন সেগুলি সার লিজন্ম। কিন্ত তিনি ভেবে দেখেননি যে এগুলির 
সাহাখেঃই তার যুক্তি খণ্ডন কর! যায়। 

পাশ্চাত্ত্যজ।তিকে হীন প্রতিপন্ন করার এই প্রয়াস পাশ্চাত্র) সভ্যতার 
শ্রেঠতই প্রমাণ করে। গ্রস্থটির লালা অসঙ্গতির মধ্যে একটি £ 
একদিকে যখন ুপনিবেশিকের হুক্ষর্মের কাহিনী বিশদভাবে আলোচনার 


এশিয়ার বিডোহ ও পাশ্চান্তত্।তির আকাদমীক্ষ? ২১৭ 
পর এাস্থকার পাশ্চাত্যের গুপনিবেশিক নীতি বার্ণ হয়েছে এই স্টপসংহারে 
উপনীত হয়েছেন বলে ননে করছেন, তখন এন্থপাঠে এই ধারণা হয় যে 
পাশ্চাত্তোর মূলনীতিগুলি--শাসন-বিধান, আস্তজ্জাতিক বিধানের ওপর 
আস্থা, বিভিন্ন জাতি বা তিন্নভাষাভামী গোষ্ঠীর শ্যাব্য অধিকার এবং 
ইতিহাসের বিশ্লেষদী পচ্চতি__সারা বিশ্বে গৃহীত হয়েছে! এ্রাস্থকার প্রাচঃ 
ও পাশ্চাত্তয সভ্যতার ভালমদ্দের তুলনামূলক বিচার করবার অন্য শানাদের 
আহ্বান করেন নি। তার পরিবর্তে তুলে ধরেছেন পাশ্চাত্য সমাজের ও 
রাজনৈতিক জীবনের আভান্তরীণ চিত্র, উল্লেখ করেছেন এশিয়াবাসীর 
গ্যায। আশ। আকামার কথ। এধং বিধৃত করেছেন পাশ্চান্তাজাতির 
অত্যাচারের কাহিনী । 

অধিকাংশ আধুনিক এশিয়াবাসীর এত পালিককরও ইতিহাস রচনায় 
অনুপ্রেরণা পেয়েছেন পাশ্চান্ডো কাহ থেকে । যে সময় ইওরে৷পীয়নয! 
প্রাচ্যাদেশ গুলির বিরুদ্ধে অভিযান করেছিল নে সময় কৃষ্টির দিক থেকে 
কয়েজটি প্রাচাজাতি উ্নতিঙ্গাভ করলেও, প্রতোকেই ন্বীকার করেন 
যে ইতিহাল-56। ও গবেষণায় প্রাচযবাসীরা বেশীদুর অগ্রসর হয় নি। 
বহু পুর্ব থেকেই ইৎরে৷সীয়র! বিশ্বের ইতিহাস নিয়ে 561 সুরু করেছিল । 
ইউরোপ ছাড়। অগ্য কোথাও অতীত ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ ক্রেনিক্ল্‌- 
এর শুর ছাড়িয়ে ইতিহাসের পর্যায় উঠতে পারে নি। উনবিংশ শতান্দীতে 
হেগেলোত্তর যুগে বাণডৰ জীবনের সঙ্গে ইতিহাসের ঘনিই সম্বন্ধের উপর 
গুরুত্ব আরোপ করার ফলেই হোক বা তথ্য সংগ্রহ ও সংযোজন।র নতুন 
পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলেই হোক, ইতিহাস বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ, নিছক উপচ্চাস 
নয়, এই ধারণা বহুল প্রসার লাভ করেছিল। পাশ্চান্যশিক্ষা প্রাপ্ত 
এশিয়াবাসী যে লে পদ্ধতি অনুযায়ী জাতীয় বিদ্রোহ সমর্থন করবেন ইহাই 
স্বাভাবিক । আমাদের এঁতিহাসিকরা পাশ্চাত্তা উপনিবেশিক ও উপনিবেশ 
বাসীদের মধ্যে সম্পর্কের যে চিত্র অস্কিত করেছেন তা ভুল প্রতিপন্ন 
করার মত যুক্তি তাদের আছে ॥ তবে যেহেতু তার! পাশ্চাত্য এঁতিহাসিকের 
যুক্তিরই অবতারণ। করেছেন সেহেতু তাদের সমালোচলাকে একেবারে 
উড়িয়ে দেম। আমাদের পক্ষে শোভন হবেনা । এই সমালোচনার মধ্যে 
একটি এঁতিছালিক সত্য নিহিত আছে; একদিকে এ হচ্ছে বুদ্ধির লড়াইয়ে 
আমাদের জযেব নিদর্শন, অপর দিকে এতে রয়েছে আমাদের বিরুদ্ধে 
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বিদ্রোহের ইঙ্গিত । এই বিরুদ্ধ সনালোচনার মূলে রয়েছে পুঞ্জীভূত' 
অসন্তোঘ । তার ফলে স্বীয় দূষিভঙ্গি ত্যাগ করে অ।মরা বিপরীত 
দৃষ্টিভঙ্গি এহপ করতে বাধ্য হব কিন! সেটাই বিচার্খ । 

এই দিক থেকে পানিককরের শ্রস্থটা সমালোচনার উর্ধে নয়। এই 
গ্রন্থে শুধু যে উদ্দেশ্য তা নয়, আমাদের কমপন্থারও নিন্দা কর! হয়েছে। 
উপনিবেশ স্থাপনের একাস্ত বিরোধী পাশ্চাত্য এঁতিছাসিকরাও বে সব 
প্রকৃত শুভ ফলাফলের কথা উল্লেখ করে থাকেন, ইংরাজি সংস্কৃতির সাথে 
ঘনিউ ডাকে পরিচিত ভারতীয় এতিহাসিক প্রায় তার সবগুলিই অন্বীকার 
করেছেন । একজন এশিয়াবাসী ইউরোপ ও এশিয়া এই ছুই মহাদেশের 
ভাব আদান-প্রদানের হিসাব নিকাশ করতে গিয়ে যদি আমাদের শুভ 
কর্মের একটিরও সন্ধান না পান এবং কেবল আমাদের দ্ুক্র্মের তালিক। 
প্রস্তুত করেন তা হলে সে সিদ্ধান্ত ছবে এপর্যন্ত যে ধারণ। পোষণ কর! 
হয়েছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। বহুশতাব্দী ধরে এশিয়াতে যে পাশ্চাত্ত্য 
সভ্যতার বিস্তার হয়েছে এবং বিশেষ করে প1নিককর ও তার ম্বদেশবাসীর! 
ইওরোপীয় পদ্ধতিতে যে শিক্ষ। পেয়েছেন, এশিয়ার বিস্রোহ এবং সাতশত 
পৃষ্ঠাব্যাপী কঠোর সমালোচনা কি তার ফল? হিসাব যা করেছেন 
তা সম্পুর্ণ, ভার দৃষ্টিতে পাম্চান্ত সভ্যতার অসারতা নিঃসন্দেহে প্রমানিত 
হয়েছে । আমাদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ তিনি করেছেন 
তার অধিকাংশই সত্য এবং তাদের দ্বিতীয় কোন ব্যাথ) হুতে পারে ন1। 
সে কথা অন্বীকার করলে সত্যের অপলাপ করা হবে । এশিয়।তে পাশ্চাত্য 
আবিপত্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সত্)সত্যই একটানা উগ্র ও প্রসত্ড ববিকদের 
হিংসাস্মক কার্যকলাপ, ছল চাতুরী ও বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী । 

কিন্ত অপকমগুলি পর পর বিবৃত করলেই কি সব কথা বলা হলে? 
একই ঘটনাবলীকে নিয়ে অভিজ্ঞ পাশ্চাত্য এঁতিহাসিকরা_ বীনা বস্ধনিষ্ঠ 
ভাবে সব ঘটন! বিচার করবার চেষ্টা করেছেন, এবং বারা শোঘপকারী 
দন্থ্যদের হিংসাত্মক কার্ধথকলাপ। অতি অল্পক্ষেত্রেই সমর্থন করেছেন__ যে 
ইতিহাস রচনা করেছেন তার মধ্যে কি কোন সত্য নিহিত নেই? ম্বীকার 
করে নেয়া গেল উক্ত এঁতিহাসিকগণ ঘটনাগুলি সঠিক ভাবে জানলেও 
শ্বদেপীদের প্রতি পক্ষপাতহেতু মধ্যে মধ্যে সত্য থেকে বিচ্যুত 
হয়েছেন। কিন্তু তাদের এন্টে য! কিছু রয়েছে তা সবই বিকৃত এবং 


এশিয়ার বিদ্রোহ ও পাশ্চাত্যজাতির আস্্রসমীক্ষা ২১৯ 


তাদের বাদ দিয়ে নব এ্রতিহাসিকের কাছে--নীর মধ্যে এশিয়াবাসীর 
আবেগ উত্তেজনা, পছন্দ অপছন্দ, সমভাবেই বিগ্ভনান__ এতিহাসিক সত্য 
উদঘাটিত হলে এটাই আশ্চৰ্য্য ! প্রকৃত পক্ষে এক্সপ হয় না। বহু তথ্যাহু- 
সন্ধান ও বিচারের পর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, সহসা তা বদলাতে 
দেখা যায় ন।। অন্ফোর্ডে অধ্যাপকন্তা ঠাকে ভথ। বিচার সম্পকে যে 
সকল সাবধানত! অবদদ্বন করতে শিখিয়েছিলেন, পানিককর কি সে সকল 
সাবধানতা অবলম্বন করেছেন + 

পানিককর তীর গ্রন্থে যে খ্রত্তিহ।সিক পটহৃমির উল্লেপ করেছেন 
তা পাশ্চাত্তয এতিহাপিকের সুঠি । তথ|!মুসঙ্ধান ও বিশ্লেষণের যে পদ্ধতি 
তিনি অনুসরণ করেছেন তার নিভুলিতা বিচার সাপেক্ষ । তিনি যে তথ্য 
সমূহের উপর নির্ভর করেছেন তা পর্যাপ্ত নয় এবং পুর্বপত্রিকজিত ধারণা 
অনুযায়ী যে অজভ্র সুখপাঠ্য মন্তব্য করেছেন সে সম্পর্কে বিশদ আলোচন। 
আমি করতে চাই না। পানিককরের আবেগ ও উচ্জ্বাসতর! এই গ্রন্থ 
ইওরোসীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা ইতিহাসের যে আমূল সংশোধন প্রয়োজন 
তার নির্দেশ দেয়, কিন্ত এতিহাসিক গবেষণার প্রাথমিক নিয়মগুলি 
পালন কর! হয় নি বলেই গ্রন্থে সঙ্নিবেশিত সিদ্ধান্তগুলি সর্ধাংশে গ্রহণ 
যোগ্য নয়। 

সন তারিখের ভুল, সংগৃহীত তথ্যের অসম্পূর্ণতা, ও অসনুল্লেখ ইত্যাদি 
ক্রটিগুলি থেকে অগ্র সময়ে রচিত পানিককরের গ্রন্থ একেবারে মুক্ত নয়। 
লেগুলির বিচার অবশ্য বিশেষজ্ঞরাই করবেন। আমি কেবল খ্ৰীষ্টীয় 
মিশনারীদের নিয়ে রচিত অধ্যায়গুলিতে যে সকল অসঙ্গত ব্যাখ্য। ও বিপরীত 
উক্তি আছে তারই উল্লেখ করবে! ৷ গ্রস্থকারের আকরিক উপাদানের অদ্ভুত 
নির্ধাচন দেখলে আশ্চর্য ন! হয়ে পারা যায় না। একটী ক্ষেত্রই ধরা 
যাক, যেখানে মিশনারীদের কর্মপন্থা ও পরিকত্রনার বিয়ে ফরাসী হিল 
অগ্রনী, এবং যে বিষয়ে ফরাদী ইতিবৃত্তকারগণ পুষ্ধামুপুজ্ঘরূপে অনুসন্ধান 
করেছেন, লে সম্পর্কে ইন্দোচীন সম্বন্ধীয় একটা গ্রন্থ ব্যতীত আর কোন গ্রন্থের 
উল্লেখ করা হয় নি; এটা খুব আশ্চর্যের বিষয় । আনুষ্ঠানিক রীতিনীতি 
নিয়ে জেন্ুইট ও রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে যে বিবাদ সে সম্পর্কে 
পানিককর নির্ভর করেছেন লাটুরেট লিখিত “হিগ্রি অব, খ্ৰীষ্টিয়ান মিশন 
ইন চায়না” গ্রন্থের উপর ( লেখক প্রটেষ্টা্ট মভাবলম্বী )। পানিককর 


২২০ ইতিহাস 
যে এই জটিল বিঘয়ের বিপরীত ব্যাখ্যা করবেন তাতে আশ্চর্য হল।র 
কিছু নেই । 

্রীষ্ীয় মিশন সমপকিত অধ্যায় গুলিতে প্রায় প্রতি পৃষ্ঠাতেই অতীত 
যুগ সম্বন্ধে এমন অনেক শব্দ ও উক্তি প্রয়োগ কর! হয়েছে যা কেবল 
বর্তমান যুগ সম্বঙ্গেই প্রযোজ্য । অতীতের ঘটনাবলীর আলল তাৎপর্য 
নিধ1রণ অপেক্ষা সেগুলি উল্লেখ করা সহজ । বর্তমান যুগ ও অতীত 
যুগের মধ্যে পার্থক্য কোথায় তা বুঝতে পাশ্চাত্য এতিহাসিবদের বহু 
শতাব্দী কেটেছে । স্ুবন্ম গবেষণার ক্ষেত্রে নবাগত পানিককর অতীতের 
কয়েকটি ঘটনার আলল তাৎপর্য বুঝতে পারেন নি একথ! বললে তার 
প্রতি কোঁনও অবিচার বরা হবে =1। সেইজন্য ১২৪৫ আরীষ্টাব্দে ফাল্সসকান 
পাত্রি আয প্নযকার্প']। গুপ্তচর হিসাবে মোদলদের দেশে গিয়েছিলেন, 
ধর্শ্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে নয়, একথা লিখতে তিনি ইতভ্তত করেন নি। 
ভয়ে।দশ শতাব্দীতে পিকিংএর প্রধান বিশপ মন্তে কভিনে। সম্বন্ধে 
পানিককর একস্থানে লিখেছেন যে যে কোন উপাচ়ই হোক সেই বিশপ 
অলংখ/ লোককে গ্রাষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন । কিন্তু গ্রন্থকার ভুলে 
গেছেন যে কয়েক পৃষ্ঠা পূর্বে তিনি বলেছেন যে এ ধর্মযাদ্রক এর্ধ্ম বিষয়ক 
প্রসিদ্ধ গাঙ্গুলি চীনাভাষায় অস্থঝাদ করে দিন কাটাতেন। অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে প্রটেষ্টান্ট ধর্মপ্রচারক মরিসন ছিলেন ক্যানটনে প্রতিষ্ঠিত ইষ্ট 
ইন্ডিয়। কেস্পানীর কনচারী । ওর কাজ ছিল চীনাভাষা থেকে ইংর1জিতে 
অনুবাদ কর) তার সম্পর্কেও অসঙ্গত উক্তি কর! হয়েছে । তিনিও 
জ্রষ্টীয় ধসপ্ুুভ্ডক চীন। ভাষায় অন্থবাদ করেছিলেন। কিন্ত অগ্রী্টীয় উপায় 
জীবিকা অর্জন করতেন বলে পানিককনের মতে, গ্রীষ্টধর্ম প্রচার ও 
অর্থ নৈতিক প্রাধান্ত বিস্তারের মধ্যে যে ঘনিষ্ট যোগ ছিল, তিনি হচ্ছেন তার 
প্রতীক । এই দরিদ্র পান্রীটি ২৫ বৎসরে মাত্র ষোলঞ্জন চীনাকে গ্রীষ্ট 
ধর্মে দীক্ষিত করতে পেরেছিলেন ॥ 

শ্রীষ্টান্‌ মিশনারীদের সম্পর্কে যা কিছু বল! হয়েছে ত! প্রায় সবই 
ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন । লেখকের মতে পাত্রীর! সব যুগেই ছিল অর্থ নৈতিক 
শোষণের প্রধান সহায়। পানিককরের মতে তাহা প্রাচ্যের ধম ও 
মহাকাবাগুলি পাঠ করেছে শুধু প্রাচ্যের কৃষ্টির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের ও 
এশিয়াঝালীর মলে ধারাবাহিক ধর্ম ও সামাজিক গীতি নীতির প্রতি অজ্মদ্ধা 


এশিঘার বিজ্বোহ ও পাশ্চাপ্ত্যজাতির আবত্মাসমী ক্ষ! ২২১ 


জন্মাবার উদ্দেস্তে । জক্ষ্য ছিল এই থে সনাজে বিশৃচ্থল। দেখা দিলে তা 
তাদের কাজে লাগাবে । গ্রন্থকার যদি নিরপেক্ষভাবে মিশলারীদের অত্যধিক 
উৎসাহের লিন্দ করতেন, ধনঞ্চারকের আদর্শ ৪ জ৷তীয়ন্বার্থের 
দোলাচলে পড়ে তার! অনেক ক্ষেত্রে যে অ্র্ীয় পন্থ। অবলগ্ধন করেছিল 
তার ওপর যদি গুরুত্ব আরোপ করতেন, তাহলে তার অভিযোগের বিরুদ্ধে 
কিছু বলার থাকতে। লা। কিন্ত মিশনারীদের ছারা যে উপকার সাধিত 
হয়েছে এবং যে সম্বন্ধে কোন দ্বিমত হবার অবকাশ নেই, এান্বকার সেঞ্চলির 
সমালো6ন! করেছেন ॥ আজ পাশ্চাত্যের কাছে চীনদেশের ধর্নমত ও 
দর্শন, ভারতের মহ।কাব্য, এম্িয়ার বিভিন্ন ভাষায় রচিত সাহত)সম্পদ 
উদঘ।টিত হয়েছে, মিশলারীদের নধ্যে অদম্য জঞানলিগ্দ। ন! থাকলে কাদের 
দূর! তা সম্ভব হতো ? আজ যে প্রাচ্য কলা ও বিজ্ঞান বিশ্বসমাঞ্জে সমাদর 
পেয়েছে তা পাডীদের জশ্য নয় কি? পানিককর ছুই মহাদেশ পরস্পবের উপর 
যে প্রভাব বিস্তার করেছে তার গভীরত! সঙ্থঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন 
যে পাশ্চান্ত প্রাচ্যকে আবিদ্ধার করেছে এবং প্রাচ্যও নিজেকে আবিষার 
করেছে পাশ্চান্তয পদ্ধন্তির সাহায্যে ৷ কিন্তু যে মিশনারীদের দ্বারা এই 
ভাব আদানপ্রদ!ন সম্ভব হয়েছিল তাদের তিনি উল্লেখ করেন নি। পা্রী গ 
জ্যুবাক রচিত বৌক্ধমের ইতিহাস তার পড়া উচিত ছিল। চার্চের মত বিরাট 
ধর্ম প্রতিষ্ঠানের এতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য পানিককর বুঝতে পারেন নি। 
তার কারণ তিনি যে ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তা লয়; উদর প্রটেষ্টাণ্ট 
ধৰ্মত ও অন্ুগ্র মাক্সবাদ প্রভাবিত প।স্চা্ত)শ্রিক্ষাই তার জগ্ঠা দায়ী । 
চীনদেশে দীক্ষিতের সংখ]! বৃদ্ধির জন্য শিশু ক্রয় করার কাছিনী 
ব! হৃতশিশুদের হত্যার বিবরণের অবতারণা করার কোনও 
প্রয়োজন ছিল না। কোন আকরিক গ্রন্থ থেকে এই কা[হনী উদ্ধত কর! 
হয়েছে তার উল্লেখ নেই । যে মিশলারীর! লুক্ধ বণিক ও সৈনিকদের 
বিরুদ্ধে মাণ। তুলে দাড়িয়েছিল তাদের ধর্ম প্রচার ও উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার 
মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আবিকার করে, যারা পরার্থে জীবন উৎসর্গ করেছিল 
তাদের বিরুদ্ধে শিশুহত্য1র অপবাদ দিয়ে, শিক্ষাবিস্ডার এবং রোগীর সেবার 
ব্যবস্থা ইত্যাদি শোষণের আবরণ রূপে বর্ণনা করে পানিককর য| লিখেছেন 
তা উতিহাদিক সত্য বিরুদ্ধ। যে সব দোষ ক্রুটি হয়েছে তা আমাদের 
্বীকার করতে হবে, এবং মিশলানীরাও যে সব সময় সেগুলি 


২২২ ইতিহাস 


খেকে মুক্ত ছিলেন তা নয়। কিন্ত যাঁরা জনগণের আকোল্লতির জঙ্য 
নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের অবদানকে তুচ্ছ করা আমরা 
সমর্থন করতে পারি না। গ্রন্থ রচনার ক্রটি তখনই স্পষ্ট হ’য়ে ওঠে 
যখন দেখি এান্কার সর্বজনবিদিত তথ্যগুলি বিবৃত করার পরও বলছেন 
যে মিশরনারীদের উদ্দেশ্ট ও কর্ম প্রচেষ্টা সর্বত্র ও সর্বকলেই ব্যর্থতায় 
পর্যবসিত হয়েছে । তিনি বলেছেন ইন্দোচীনে মিশনানীদের প্রচেষ্টার 
কোন স্কুল ফলে নি। যাদের জগ্য স্থাধীন ভিয়েটনাম একট! বিরাট 
সমস্যার সশ্মুধীন হয়েছে সেই পাচ হাজার প্রাষ্টটন কোথা থেকে এলে! 1? 

পানিককর একই সঙ্গে ছইটি চিত্র আমাদের সামনে ধরেছেন; 
একদিকে বহুধা বিভক্ত ইওরোপ, অপরদিকে সুসংহত এক্ব্জ্, এশিয়] ৷ 
উপনিবেশ স্থাপনের আলোচন! প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে ইওরোপের 
বিভিন্ন জাতি সম্মিলিতত!বে এশিয়াডে উপনিবেশিক অভিযান চালিয়েছিল ॥ 
ভিন্ন ভি রাষ্ট্রের পক্ষে তা কি করে সম্ভব? বরং দেখা যায় যে তাদের 
মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা ও বিদ্বেষ অনেক ক্ষেত্রে এশিয়ার পক্ষে মঙ্গল- 
জনক হয়েছিল। এন্থকারের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি তার মাতৃভূমির সীমানা 
অতিক্রম করে গিয়ে পড়েছে সমঙা এশিয়ার ওপর এবং স্টি করেছে 
জাতীয়তাবোবে উদ্ধদদ্ধ ওঁক্যবন্ধ এক রাষ্ট্রের । ভবিস্তাতে হয়তো 
এরূপ সম্ভব হতে পারে, কিন্তু অভীতেও তার অস্ভিত্ব ছিল একপ 
ধারণ! কর! উদ্ভট কম্পন! ছাড়া আর কিছুই নয়। 

পানিককরের প্রধান বক্তব্য হচ্ছে এই : দুরাপ্তা পাল্চাত্ত্যজ্জাতি শ্রীষ্ট- 
ধর্মের ছার! ত'হুপ্রাণিত হয়ে যদি হিংসা, নরহত্যা, শোষণ, বাহুবলের 
প্রাধান্য, বন্বাদ ইত্যাদির প্রচলন না করতো তা হলে মানবজাতি শাত্তিতে 
বাস করতো, তাদের ইতিহাস হতে! আন্তর্জাতিক মৈত্রীর ইতিকাল। 
গ্রন্থকার যে ঘটনাগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন, মেনে নেয়া গেল তাদের 
দ্বারা ভর প্রতিপান্ড বিষয় সমধিত হয়, কিন্ত যদি দেখান যেত যে একদিকে 
পাশ্চাত্যুশক্তির অধীন জ্ঞাতিগুলি হ্বাধীনতা লাভ করে তাদের প্রাচীন 
নীতিগুলির পুন প্রতিষ্ঠা করছে ( বয়ং দেখা যায় যে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও 
শাসন বিধানের মূলমন্ত্রগুলি তারা গ্রহণ করেছে ) এবং অপরদিকে পাম্চাত্তা 
জাতির ছার আক্রান্ত এশিয়ার নগরগুলি ছিল উদ্নতশ্পীল এবং বিদেস্টীদের 
এখ্র্য তাদের আধিবঝ1সীদের প্রলুন্ধ করতে পারেনি তবেই গ্রন্থকারের 


এশিয়ার বিদ্রোহ ও পাশ্চাত্যজাতির আঁ স্রসবীক্ষ। ২২৩ 


বক্তবে)র বিরুদ্ধে কিছু বছর থাকতে| ন1 1 তা হলে বলতে হবে যে চীন, 
ভারত, সমগ্রা এশিয়া উদ্নততর অস্ত্রে সচ্গত বিজয়ী পাশ্চাত্য বাহিনীর কাছে 
পরাজিত হয়েছিল! কিন্ত প্রকৃতপক্ষে ত1 হয় নি। জাতীয় জীবনে ছুনতি 
প্রবেশ করার ফলেই মুষ্টিমেয় দুঃসাহসী অভিযানকারীর দল তাদের আধিপত্য 
স্থাপন করতে পেরেছিল ॥ 

পটুীজ, ওলন্দাজ পরে ফরাসী এবং ইংরাছরা অভিযান সুরু করার 
আগে এশিয়ার অবস্থা কি ছিল সে সম্বক্ষে পানিককর বিশেষ কিছু বলেন নি। 
কিন্ত তিনি যে বিষয় নিয়ে আলে15না করেছেন সে প্রসঙ্গে উহাও জানা 
প্রয়োজন ; মালেক বেল্াবীর মতে উপনিবেশ স্থাপন দুইটি কারণে ঘটেছিল 
_একদিকে ছিল পাশ্চান্ত্য আভিযানকারীর সক্রিয় যুযুৎসা, অপরদিকে 
ছিল পরাভবোম্মুখ জাতির নিক্রিয় ও স্বতপ্রার অবস্থা । ভারতবধের কথাই 
ধর! যাক । তারতবর্ধ যে ধীরে ধীরে পরাজয় শ্বীকার করেছিল, সে তার 
উপকূলে অবতরণকারী সৈন্যদল বিভিন্ন রাজ। মহারাজাদের সৈচ্বাহিনী 
অপেক্ষ। অধিকতর শক্তিশালী ছিল বলে নয় কি? বছুধাবিভভ্ত ভারতে 
তার অস্তদ্বন্দের সুযোগ নেয়! খুব সহজ ছিল এবং দেশে স্বাধীনতার জঙ্ যুদ্ধ 
করার স্পৃহ!র ছিল অভাব। বিরাট প্রাচীরের অন্তরালবর্তী' চীন প্রথমে 
তার সীমান্তন্থিত প্রদেশখলি, পরে সামরিক ঘাটিগুলি এবং শেষে কেন্দ্র 
শাসিত রাজ্যের কিয়দংশ একে একে বুদুক্ষু ইওয়োপীয়দের হাতে সমপণ 
করতে বাধ্য হয়েছিল ॥ তার বিশাল সেনাবাহিনীর মধ্যে দেশ৷ব্মবোধের 
অভাবই তার অন্য দায়ী নয় কি ? বিদেশী বণিকদের লেতা সম্রাস্তবংশীয়দের 
অনেককেই স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে বশীভূত করতে পেরেছিল; চীলদেশে রাষ্ট্রীয় 
সক্ধকট প্রায়ই দেখ! দিত এবং দেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের ভার ছিল এমন 
লোকদের ওপর বার! বিদেশীদের কাছ থেকে উৎকোচ এাহণ করাকে 
দেশপ্রোহ বলে সনে করতো লা । পানিককবের গ্রঙ্থেও উচ্চপদস্থ কমচারীর 
বিদেশীদের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ, সেনাপতিদের বিশ্ব/সঘ1তকত। এবং 
অসংখ্য দেশপ্রোহিতার কাহিনী পাওয়! যায়। এশিয়াবাসীদের নৈতিক 
শিখিলতার দোহাই দিয়ে বিদেশীদের ছনঠতিকে ক্ষম! কর! যায় ন! । তবে 
সম্পুণ নিরপেক্ষ হতে হলে দুপক্ষেরই গুণাগুণ সমভাবে দেখান উচিত । 

এশিফায় পাশ্চান্ত্য অভিযানের সময় ও তার পূর্বে এশিয়ার সামাজিক 
ও ৰাষ্ট্ৰলীবনে সাংস্কৃতিক উন্নতি ও বিকাশের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না । 
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এন্থকারের সতে এশিয়াতে ভিন্ন জাতির রাজ্র) বিস্তার, অধীন দেশে বিজেতার 
নিজস্ব ধের প্রবর্তন ইত্যাদি ততট! দো'যের নয় যতট! ইওরোলীয়দের 
দ্বারা অহুষ্টিত অনুরূপ কার্যগুলি। এক জাতীয়তাবোধ সারা এচিয়া 
ব্যেপে ছিল । লেখকের চোখে চীল-সাস্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাস, বিভন্ন 
রাজবংশের উত্থান পতন, নানা জ্ঞাতি উপজাতির বিনাশ, রক্তক্ষয়ী 
সংগ্রামের কাহিনী হলেও পাশ্চান্ত্য জাতির গুপনিবেশিক বিস্তারের মত 
নিন্দনীয় নয়। আর্ধদের ছার! দ্রাবিড় জাতির দাসত্ব পরিণত হওয়ার 
কাহিনী, ধমের নামে সমাজের অতি নিয়স্ুরে তাদের স্থান দেয়া, এক 
অচলায়তন ধর্মব্যবস্থার অন্তরালে নানা অবিচার ও অন্যায়কে বাচিয়ে 
রাখা__-এ সবই হচ্ছে উপনিবেশিকতার আর একরূপ ॥ বর্বর ইওরোশীয়ের! 
কোন সমাজের লোকদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল তা এই থেকেই 
বোঝা যায় । 

অবস্থা একমাত্র সম্পদ আহরণের জন্য রাজ্যজয়ের অভিঘানকে 
উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়াস বল। যেতে পারে । তাহলে ধনতন্ত্রের উত্তবের 
পূর্বে মিশনারীদের এবং অজান। দেশে অভিযানক।রীদের পনিবেশকের 
পর্যায় ফেলা চলে ন!: তেমনি মোঙ্গল বা তাতার অভিযানকে 
উপনিবেশিক আখ্যা দেয়! যায় না । মাক্স'বদীর! অতীতকে আধুনিক 
কালের মাপকাঠিতে বিচার করে থাকেন, তাই যদি হয় তবে আধুনিক 
যুগের বিভিন্ন জাতির দেশজয়ের পিছনে যে অথ নৈতিক প্রয়োজন 
বর্তমান, বহু অতীতে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর দেশ থেকে দেশাস্তর 
গমনের পিছনে এই একই কারণ ছিল হলে ধরে নিতে হবে। সেই 
অনুসারে দিখ্রিজ্ম়্ী চীন সম্রাট এবং মোঙ্গল বংশের প্রতিষ্ঠাতা অপেক্ষা 
পাশ্চাত্য উপনিবেশিকর! অধিকতর নি্তার পরিচয় দেয় নি। 

পানিককরের রচনা পক্ষপাতছষ্ট এবং সেই কারণে আমাদের নিকট 
কৌতৃহলোদ্দীপক ৷ তার পক্ষপাতিত্ব এতদূর অগ্রসর হয়েছে যে বর্তমান 
ছেড়ে মধ্যযুগের ইওরোপের ওপরও তিনি খড়গহস্ত । কিন্ত জারশাসিত 
রুশসামাজেঃর ওপর তিনি স্ুঞ্রসন্গ। যে অদম্য রাজ্যবিজ্ঞারের 
আকাম্বা রুশদের সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরের তীর পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে 
গিয়েছিল এবং উত্তর এশিয়ার অধিকাংশ স্থানে আধিপত্য বিস্তারের 
অনুপ্রেরণ। যুগিয়েছিল তা তার দৃষ্টিতে সাআজ্য লিপ্সা নয়। 


এশিয়ার বিভ্রো ও পাশ্চান্তযজাতির আত্মসমীক্ষা ২২৫ 
বিংশশতাব্দীর প্রথম পাদে ভার যে দিভিশ্ন শক্তিবর্ণের সঙ্গে চীনের 
বিরুদ্ধে অভিযানে যোগ দেয় নি, পানিককরের দৃষ্টিতে ত! তার সদাশয়ত। 
এবং মৈত্রীর পরিচায়ক । কোন ছুরভিসন্থি তাতে ছিল ন।। তুকা ও 
ইসলামীয় রাজ্য বিস্তারের অশ্ুলেখ সম্পর্কেও অনেক কিছু বলা যেতে 
পারে। রান জাতির অভিযানের মত তাদের অভিযান সাংস্কৃতিক বিজ্রয় 
বা ধমবিজয় নয়। একটি বিষয় উল্লেখ করে ক্ষান্ত হব, বিষয়টি বিশেছ 
তাৎপর্যপূর্ণ । পানিককরের সতে ১৯১৭ ও পরবর্তি সালে বলশেভিক রাশিয়। 
এশিয়াবাসীদের উপর বিশেষ প্রভাব নিস্তার করেছিল, তাদের নবজ।গরণে 
এবং পাশ্চাত্যে বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অনুপ্রেরণা! যুগিয়েছিল ॥ অবশ্য একথা 
খুবই সত্য এবং বর্তমান চীন তার জলন্ত দৃষ্টান্ত । কিন্ত যদি বল! হয় যে 
ক্ষুশবিপনব এশিয়াতে প।শ্চাত্তের সমস্ত প্রভানই বিনষ্ট করেছে তাহলে বড় 
বেশী বলা হবে । রাশিয়ার যে নূতন সমাজতম্্রবাদ, যা পৃথিবীর সর্বত্র পরিচিত, 
পাশ্চাত্য সভ্যতা তার মূল স্থত্রগুলির জন্মদাতা । পাশ্চাত্য ভাবধাব। 
কমুুনিজ্রম্‌ এর সাথে সাপে এশিমাতে যত প্রসারলাত করেছে উপনিবেশিক 
বা মিশনারীদের প্রচেষ্টার মাধানে তা করে নি। ইউনেস্কো ছার। আহত, প্রাচ্য- 
পাশ্চান্ত্য সম্মেলনে আমি পণ্ডিত নেচেরুকে কিবিৎ শ্লেমের সঙ্গেই বলতে 
শুনেছি যে সাধারণ এম্রয়াবাসী সোভিয়েট রাশিয়াকে ইওরোপের অহসুক্ত 
ধরে নিয়ে তাকে বাদ দিয়েই প্রাচ্য ও পাশ্চার্েতর মধ্যে সীমারেখা টেনে 
থাকে । ইহা সত্য যে ধনতার্রিক পাশ্চাত্য যত ন! পেরেছে কমু)নিজম্‌ 
তার চেয়ে বেশী গভীরভাবে এশিয়াকে রূপান্তরিত করতে চলেছে ; ধ্মানে 
এশিয়াবাসী পৃর্বপুরুষেদের ধারাবাহিক শালন ব্যবস্থা ও জীবনযা। ছেড়ে 
দিয়ে পাশ্চাত্য সমাজ ও রাজনীতির ঘনিষ্টতর পরিচয় পাবার সুযোগ 
পেয়েছে॥ 

ইওরোনীয়রা  উপনিবেশগুলিতে যে অন্যায় অত্যাচার করেছে 
প্রায়শ্চিত্ত করলেও সে দোষ থেকে যুক্ত হওয়! যাবে না। যে যুগে এ 
অপকষ গুলি সংঘটিত হয়েছিল সে যুগ অতীত হয়ে গেছে এবং তার সাথে 
হঞ্চমে'র স্মতিও মলিন হয়ে গেছে । যে সব জাতিকে চীন বাহুবলে নিজ 
সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিল তার! আজ আর তাদের দুর্ভাগ্যের জন্য চীন জাতিকে 
দায়ী করে লা। জাতীয় এঁক্য বা সবরকম এক্যের গোড়াপত্তন 
হয় পাশবিক শক্তির প্রয়োগে । মঞ্ুষ্যজাতির দীর্ঘকালব্যাশী ক্রমবিবর্তনের 

চা 
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ওপর অশুভ শশ্তি'র প্রভাব কতটা পানিককরের বোধ হয় সে সঙ্চ্ষে কোন 
সঠিক ধারণ! নেই । অষ্টাদশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য চিন্তানায়কদের মত তিনি 
মনে করেন যে হা কিছু মন্দ তা ক্ষণস্থায়ী; সভ/তার বিস্তার ও বিবেকের 
জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে তা দূর হতে পারে । ইওরোপীয়রই আচে ঘ। কিছু 
মন্দ তার প্রচক্ছন করেছিল, অতএব তাদেরই উচিত তা নিবারণ করা) 
একদিক থেকে দেখতে গেলে এই মত খুব যুক্তিযুক্ত । কারণ জ্ঞান- 
বিঙ্গ।নের উন্নতি হওয়া সত্বেও পাশ্চাত্যজাতির! পাশবিক শক্তি কিছুমাত্র 
সংযত করে নি ব আধিপত্য ও শোষণের প্রবুন্তি ত্যাগ করে নি। 
কিন্তু বুডুক্ষু পাশ্চান্তাজাতির দ্বার! নিপীড়িত জাতিগুলি আজ বিদ্রোহ 
করেছে বলেই পাশ্চাত্তা জাতির গৌরবময় এতিহাকে অস্বীকার করে কেবল 
মাত্র তার! ঘা অন্ায় অবিচার করেছে তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে 
হবে এট। মানতে আমি প্রস্তুত নই। পশ্চাত্তজাতির ইতিহাস যদি কেবল 
অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের কাহিনী হয় তবে আমাদের সভ্যতার মধ্যেই 
তার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে । আমাদের বর্ধব্রতার মূলে আমাদের 
ধম? মানবতা বা জ্ঞান বিজ্ঞান নয়। বিভিন্ন জাতিগুলিকে এক্যাবন্ধ কর! 
আমাদের কতবা, এ সত্যে ধীর! বিশ্বাস করতেন, তারাও রাজ)জয় ও 
গপনিবেশিক শোষণের নিন্দ। করেছিলেন। আজ এখিয়াঃ মধ্যপ্রাচ্য ও 
আক্রিকাতে পাশ্চাত্যের উপনিবেশিক নীতির বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ ধ্বনি 
লোন! যাচ্ছে অধীন রাজ)গুলিতে ত সর্বপ্রথম ধ্বনিত হয় লি। যে সময় 
পাশ্চাত্যে বাধাহীন ভাবে গুপনিবেশিক নীতি অনুস্থত হচ্ছিল সে সময় 
আমাদের মধ্যেই সবপ্রথম কয়েকজন এই নীতির সমালোচন! করেন॥ 
মিশনারীদের রচনার মধ্যেই-__যাদের পানিককর নান! অপকর্মের ্রঙ্ক 
দায়ী করেছেন__&পনিবেশিকনীতির বিরুদ্ধ সমালোচন। পাওয়া যাবে; 
পোপের! বর্মবিজয়ের সপক্ষে বলেছেন, অর্থনৈতিক শোষণের নিন্দ! 
করেছেন। মতাঞ, ও মন্তেস্বএর রচনার মধ্যে এর নজির আছে; 
উপনিবেশ স্থাপনের বিরোধী রেনাল রচিত বিরাট এন্থ ছিল অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে এবিযয়ে বছ প্রচারিত গ্রন্থ । সে সময় থেকে আজ পথজ্ব 
গুপনিবেশিকদের অষ্ঢায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মত লোকের 
অভাব হয় নি। এক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে ইওরোপেই সর্বপ্রথম প্রতিবাদ 
ধ্বনি উত্থিত হয়েছিল । বর্তমানে সমাজতন্ত্র বিশ্বাসী এশিয়াবাসীর! শ্বীয় পঞ্ 


j এশিয়ার বিডোহ ও পাশ্চাত্যজ্জাতির আগ্মসমীক্ষা ২১৭ 
লমর্থনের জন্য উপনিবেশিক নীতির বিরুদ্ধে যে সব যুক্তির অবতারণা করে 
থাকেন তা! পাশ্চান্তা মনীধীদেরই সবি । 
|| বিবেকবুদ্ধিম্পন্গ পাশ্চাত্য পণ্ডিতর!া ধপনিবেশিকদের বিক্দ্ধে যে 
ভিযোগ করেছেন এবং পানিককর যেগুলির পুনরুল্লেখ করেছেন সেগুলি 
খণ্ডন করার জন্যই আমি এ সকল তখোর অবতারণা! করি নি। আসি 
বিশ্বাস করি ও সমালোচনার বিশেষ মৃল্য আছে । যদি সত্য সত্যই 
পান্চাত) চিস্তাধারায় পুষ্ট রাজনৈতিক ধারণাগুলি নিপীড়িত আতির হৃদয় 
র ধীরে অধিক।র করার ফলেই তারা স্বাধীনত! লাভ করতে পেরে থাকে 
[হলে বুঝতে হবে যে আমাদের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয় নি। শত শত 
র্ধ ধরে কেবলমাত্র বাহুবলেই পাশ্চাত্য তার প্রভাব বজায় রাখে নি॥ 
পথ দিয়ে মুশংস জত্যাচারীর দল এসেছিল নানারূপ শোষণ ও 
তাচারের অভিসন্ধি নিয়ে, সেই পথেই এসেছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার, 
কটি বীজমন্ত্র । আমাদের ঘোরতর অহংসেবার জন্য যে ক্ষতিসাধন 
ছে তার অনেক পূরণ হয়েছে মানবসমাজে কয়েকটি মূল্যবান ধারণার 
প্রচারে । আগামীকালের মানুষ যদি পনিবেশিকের হাত থেকে 
ত্তিয পেতে চায়, তাহলে তা সম্ভব হবে কারণ স্বাধীনতা, স্বায়ত্বশাসন, 
্জাতিক মৈত্রী, আইনের প্রাধান্য, গণতান্ত্রিক শাসনের উৎকর্ষতা 
যালি মানবসমাজে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং চণ্ডশাস্‌ন, স্বেচ্ছ'তত্র, 
ধাহ্বলের প্রাধান্য, শক্তিশালী জ্রাতির দ্বারা তুর্ববল জাতির শোষণ ইত্যাদি 
নতীতের বস্তু বলে গণ্য হয়েছে । 
ইওরোপের প্রথম দুতশ্বরূপ অভিযানকারীরা ও মিশনারীর দল যখন 
চীনদেশে গিয়েছিল তখন চীনাবাসীদের সম্বন্ধে তারা ছিল নিতান্ত অজ্ঞ, 
তাই চীলাদের জানবার জন্য তাঁদের ছিল একটা অদম্য আগ্রহ । তাদের 
দধ্যে সকলে ভিন্র জাতির লোকদের হত] করার জন্য নিশ্চয়ই চীনে যায় 
নি) কেবল সাময়িক শক্তি সংগ্রহের জন্যই তারা ইওরোপে কেরে নি। 
তীর! উৎসক হৃদয়ে পিতৃ-পিতামহদের জীবনযাত্রা অপেক্ষা ভিন্ন রকমের 
জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করেছিল, এবং দেশে ফিরেছিল তাদের 
অভিজ্ঞতার বিচিত্র ও চমকপ্রদ কাহিনী সঙ্গে করে। পাশ্চাত্য ছিল স্বীয় 
দভ্যতার গণ্ডির মধ্যেই সীমাবন্ধ, তাই প্রাচ্যের জীবলহাত্রা ও চিন্তাধারার 
লঙ্গে পরিচিত হতে পাশ্চাত্াবাসীর কয়েক শতাব্দী কেটেছিল। কিন্ত 
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দীধকাল ধরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান 5লেছি।! 
যার কথা পানিককর তার উপসংহারে উল্লেখ করেছেন।--চীনের সভ]ত 
অতি উচ্চল্ুরের হলেও, তার প্রহুত সম্পদ থাকা সত্বেও বর্জনশীল নী 
অনুসরণ করার ফলে বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগবিহীন চীন বহুদিন ছি*। 
মোহনিদ্ায় ময় । পাশ্চাত্তযজাতিরা নানারকম নিঠুর কলাকেশলের 
আশ্রয় নিয়েছিল বাধা নিষেধের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলবার জন্য । ইতিহাংে 
কিভাবে একটা বিপ্লব ঘটে যায় সে সহ্বন্কে আমাদের ধারণা নেই। 
প্রতেএক ঘটল! সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে তা এডান সম্ভব হতে যদি 
আগে থেকে ভান! থাকতো কি নীতি অনুসরণ করলে তা এড়ান যাবে। 
একবার কোন ঘটনা ঘটে গেলে তার পূর্বের অবস্থা কেমন ছিল তা 
বিবেচন! কর! নি প্রয়োজন । বরং বত'মান অবস্থাকে স্বীকার করে নিয়ে 
ভবিষ্যতে যা ঘটবে তারই প্রতীক্ষায় থাক! আমাদের উচিত ৷ 

পাশ্চাত্তা শিক্ষা পানিককরের মজ্জায় মিশে গেছে, তা সম্ভব হয়েছে 
প্র।6] ও প।শ্চাত্তযরে মধ্যে ঘনিষ্ট যোগাযোগের ফলে ; কিন্ত নানা বিপর্যয়ের 
মধ্য দিয়ে কি এই যোগাযোগ স্থাপিত হয় নি? বিভিন্ন জাতির মধ্যে 
গোড়া থেকেই শান্তিপূর্ণ ভাবে যোগাযোগ স্থাপিত হবে এরূপ আশ! করা 
বাতুলতা মাত্র । দুইটি সভ্যতার মধ্যে ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে যে প্রদ্তার 
উদ্ভব হয় তাকে সাদরে এাহণ করাই আমাদের কর্তব্য; যে দুর্যোগ ও 
হুধিপাকের মধ্য দিয়ে ত! সম্ভব হয় সেগুলি আমাদের লক্ষ্যণীয় নয়॥ 
পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা লাত করে এশিয়াবাসী যদি আজ প্রাচ্যে পাশ্চান্ত্য 
ওপনিধেশিক শাসনের উচ্ছেদ করতে বদ্ধপরিকর হয় তবে সেই শিক্ষার" 
নিন্দা কর, কি এশিয়াবাসী কি পাশ্চাত্যবাসী, কারও উচিত নয়। 


[ আলবের বেগ (Albert 89৮5০) ১৯০১ সালে জগ্স গ্রহণ করেন। Genova 
ও 5০৮০০০ বিশ্ববিষ্ঠালরে শিক্ষা] লাভ করেন | জর্জান ॥৮০৷৷ছ॥৮i০ কবিদের কাব্য 
নিল্লে গবেষণা! করে 7০০০7৪৫৩ উপাধি দাত করেন । কিছুদিন জর্মানির [35119 
বিশ্ববিষ্ঞালয়ে (শিক্ষকত! করেন । পরে 88519 বিশ্বাবিগ্ঞালয়ে অধ্যাপক সোহিত্য) 
নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত এ পদে অধিঠিত ছিলেন । ৯৯৪০ সালে তিনি 
Esprit পত্ডিকার সম্পাদক হন। গত ৩র] মে তারিখে তিনি পরলোক গমন 
করেন ।-__অন্যাপক আঁতোরান ] 


'[রদশী আন্দোলনের আদর্শ ও আকাঙখা 
উম। মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস যুখোপাধ্ঠার 


১। বাংলার এক্য 


১৯০৫-এএ স্বদেশী আন্দোলন নব ভারতের জাতীয় ইতিহাসে এক 
গাত্তকারী বটন।। কার্জন-ঘোষিত বংগভংগের বিরুদ্ধে বাঙালী জাতির 
প্রকাশ্য বিদোহের ক্ষণ থেকে (৭ই আগষ্ট, ১৯০৫) পঞ্চম জর্জ কর্তৃক দিল্লী 
বারে এর রহিতকরণ পর্যন্ত (১২ই ডিসেম্বর, ১৯১১) এই আন্দোলনের 
্তিহাসিক মেয়াদ বিস্তৃত । 

। এই আন্দোলনে যে কয়টি ভাবধারার বিবর্তন ঘটে, তা ১৯০৬ সনে 
ফলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবে উজ্বলভাবে পরিশ্দুট । 
[ংলারএঁক্য, বয়কট, স্বদেশী, জাতীয় শিক্ষা ও স্বরাজ,_এই পঞ্চ আদর্শ 
ছল তৎকালীন জ্রাতীয় আন্দোলনের প্রাণ 
 কার্জন-ঘোধিত বংগভংগের প্রস্তাবের বিরুন্ে বাঙালী জাতির যে 
দৃঢ় ও ব্যাপক আন্দোলন তার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল বংগের অংগচ্ছেদের 
প্রস্তাবকে ব্যর্থ করা এবং বাংলার এক্য ও সংহতিকে সংরক্ষণ কর!। ১৯০৩ 
এয. ডিসেম্বর মাসে রিজ-লী পত্র প্রকাশিত হবার পর থেকে বাংলাদেশে যে 
প্লাস্টিক আন্দোলন ধীরে ধীরে গড়ে উঠে, তাতে প্রধানত বা একমাত্র চিন্তা 
ধা আদৰ্শই ছিল জ্রাতীয় এঁক্যের পংরক্ষণ। ১৯৫ এর ১৯শে জুলাই 
ধংগের অংগচ্ছেদ বিষয়ক চূড়াস্ত পরিকল্পনা সিমলা থেকে সরকারীভাবে 
ঘোষণা! করা হয় ॥ এর পরেই বংগভংগ-বিরোধী আন্দোলনের তীব্রতা ও 
গতিবেগ সহস। পূর্বের থেকে বহুগুণে বৃদ্ধি পায় ॥ কলিকাতায় এই আগষ্ট 
টাউনহলে যে “বয়কট” প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, তারও মূল কারণ 
হিসাবে অংগচ্ছেদ পরিকল্পনার প্রত্যাহার-দাবিই সজোরে উচ্চারিত হয়। 
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১৬ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত কলিত মিলনমন্দিরের সভায় আদর্শ এ আরও 
জোরের সঙ্গে ঘে।বিভ হয়েছিল । 


২) “বয়কট” 


ংগভংগেন বিরোধিতা নিয়ে যে আন্দোলন বাংলাদেশে ১৯৪-৫ সনে 
গড়ে ওঠে, তাকে ভারত সরকার সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা বরে। এক 
অলহাঘ্। নিরুপায় অবস্থায় নিরস্ত্র জাতি “বয়কটের” অস্ত্র হাতে গ্রহণ 
করে। “বয়কট” চিন্ত! ১৯৯৫-এর জাতীয় আন্দোলনের এক প্রকাণ্ড 
পরিভাষা । কৃষ্ণকুমার মিত্রের “সক্জীবনী' পত্রে “কর্তব্য নির্ধারণ” শীর্ষক 
প্রবন্ধে ( ১৩ই ভুলাই, ১৯:৭ ) যে “বয়কট” দর্শন প্রচারিত হয়, তা ছিল 
মুলত আত্মরক্ষার এক অমোঘ ব্যবস্থ।।॥ এমন কি ৭ই আগষ্ট কলিকাতার 
সাবজনিক সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, ভারও মুল প্রকৃতি ছিল অনুরূপ । 
শ্যয়ং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাবের গৃঢ় অর্থ বিঙ্লেষণ করে সকলকে 
বল্লেন “বয়কট হলো একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা__একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে 
পৌঁছাবার উপায় মাত্র । এর একমাত্র লক্ষ্য হলে। বাংলার অভিযোগের 
প্রতি বৃটিশ জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ কর!॥ বংগভংগ রদ করে এ 
অভিযোগ দূর কর! হলে বয়কট প্রত্যাহৃত হবে” । 

১৯০৫ এর জুলাই.আগঞ্ট মালে যে “বয়কট” সংকল্প বাঙালী জাতি 
এহণ করে, তার মধ্যে ছিপ বিলাতী মাল বর্জন, বিলাতী চাকুরী বর্জন, 
ও বিলাতী সামাজিক সংক্রব বর্ন । কিন্তু এর মধ্যে বিলাতী পণ্য 
বর্জনের আকাচ্ধাই প্রধান ঠাই পেয়েছিল। ১৯০৫ এর ডিলেম্বর 
বেনারস কংগ্রেসে গোখলে সভাপতির অভিভাষণে বংগভংগ আন্দোলনে 
পূর্ণ সমর্থন জানান এবং “বয়কট” সন্বক্ষে বলেন যে ওটা হলে! নিরুপায় জাতির 
সর্বশেষ বিধিসংগত (41921600056) পন্থা । অনেকে তৎকালে বয়কটের 
ব্যবহারকে হিংসাত্মক বলে মনে করলেও, বাঙালী জাতির কাছে ওটাই 
ছিল আত্মরক্ষার শেষ অন্ত্র। আচার্য সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বয়কটের 
প্রকৃত স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মন্তব্য করেন : "সরকার সমগ্র বাঙালী 
জাতির অভিমতকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা ও বয়কট করেছে। সরক্গারী 


2} 4 Nation in Making, p. 102 


স্বদেশী আশ্দোলনের আদর্শ ও আকাঙ্গা। ২৩১ 


রুটের পাণ্ট! ভ্ঞবাব হিসাবে জাতি গ্রহণ করেছে আর এক ধরণের 
কট! তত্বের দিক পেকে বয়কট মতবাদ যতই হিংসাত্মক মনে হোক 
| কেন, আমাদের পক্ষে এই বিশেষ অবস্থায় বয়কট দর্শন হলে। জাতির 
হত আস্মন্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করবার তীব্র আকাম) ছাড়া আর কিছু 
য১। লসতীশচন্দ্র সেসময় আরও মন্তব্য করেন বে, সমানে-সমানে লড়াই 
ঘখানে সেখানে “বয়কটের” অর্থ একরূপ, আর সবপের বিরুদ্ধে হর্বলের 
ইগ্রামে “বয়কটের” অথ ভিন্ন ধরণের । ইংরেঞ্রের বিরুদ্ধে বাঙালী জ্ঞাতির 
ঘ “বয়কট” ঘোষণ। তার মধ্যে জ্গাতিগত-বিদ্বেশ ব। ইংরেজের বিরুদ্ধে 
দন্ধ প্রতিহিংসা-পঝায়ণতা লেই, আছে ইংরেন্ড সরকারের কবল ও নিম্পেষণ 
থকে আহত ভ্রতির আস্মমর্যাদ। রক্ষার সুদৃঢ় এচে্ট।। অরবিন্দ থেষ 
১৯*৭ সনের এপ্রিল মাসে ‘I'he Doctrine of Passive Itosistauco” 
দ্ংক্রান্ত ঘে সকল ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখেন তার নধ্যেও তিনি “বয়কট” কে 
“act uf hate” বলেন নি । তিনি বলেছিলেন “বয়কট” হ'লে! “an act 
১ solf-defunce, of aggression for the sako otf solf-presor- 
ation. ‘Iu call it au act of hate is to say that a man who 
এ. slowly 70001092909 is not justified in striking at his 
murderer.”* 

“বয়কটদ দর্শনে বিলাতী মাল বর্জনের আকাম্ণ। সর্বপ্রথম ঠাই পেলেও 
এর প্রয়োগ শুধু আথিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। ১৯০৬-০৭ সনে 
শ্বয়কটেরল মর্মার্থ হলো বিদেশী পণ্য বর্জন, বিদেশ্ট বিচারালয় বর্জন, 
বিদেশী স্থূল বর্জন ও বিদেশী শাসন বর্জন । এই চার-দফা বর্ক্জন-নীতি 
শেষ পৰ্যন্ত “বয়কট” দর্শনে ঠাই পায়। জাতীয়স্বাধীনতার মন্রপ্রচারক 
“বন্দেমাতরম” পত্রিকা ঘোষণা করেঃ “ভারতে ইংরেজ শাসনাধীনে 
আমাদের আধিক দুর্দশা, বৈদেশিক শোষণ, ছতিক্ষ ও ক্রুমবঞ্ধমান দারিদ্রেও 
আমাদেরকে নিদারুণভাবে অস্ত করে তুলেছে। তাই এক সংঘবদ্ধ ও 


>৯॥ “ডন যমাগাঞিনে” প্রকাশিত “The True Character of the 
Boycott in Bengal’ প্রবন্ধটি (মে, ১৯০৬) দ্রষ্টব্য ৷ 

a1 The Doctrines of Passite Resistance (০. 52 )দুস্তক থানির 
শেষ অধ্যায় অব্য । 
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নির্মম বৃটিশ পণ্য বর্জন-নীতি এহণ করে আমরা চাই ভবিষ্যতের 
মত বৈদেশিক সম্পদ-শোষণকে অসম্ভব করে তুলতে ৷” দ্বিতীয়ত,“যে 
অবস্থায় এদেশে শিক্ষাপ্রদাল করা হয়, এর ইচ্ছাকৃত দেদ্া ও দারিদ্র্য 
এর বিজ্ঞাতীয় প্রকৃতি, মাতৃভূমির প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগের অনাদর, 
সরকারী স্বার্থের প্রতি আহগত্য সঞ্চারের এুচেইা--এতেও আমরা 
অসম্তষ্ট । তাই সরকারী স্থলে বা সরকারের সাহায্য প্রাপ্ত ও নিয়াদ্রত 
বিদ্যালয়ে আমর! আমাদের ছেলেদের শিক্ষার জন্য পাঠাতে অন্বীকার 
করি ।” তৃতীয়ত, “ইংরাজের বিচার পচ্চতিতে, এর সর্বনেশে আঘিক 
অপচয়, এর পাশবিক কঠোরতা, এর পক্ষপাতিত্বদে।ষ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে 
এর অপব্যবহার ইত্যাদিতে আমরা অলস । তাই আমরা সংদবন্ধডাবে 
বিদেশী বিচার।লয়গুলিকে বর্জন করতে চাই।” চতুর্থত, “আমরা বিদেশীর 
শাসনযন্ত্র পরিচালনায়, এর যথ্েচ্ছচারিতায়, এর নির্মম নিস্পেষণে ও 
সেই নিম্পেষপের কান্দে পুলিশ শক্তির অপব্যবহারে অসন্তষ্ট। তাই 
এক্ষেত্রেও আমর! সংঘবন্ বর্জননীতি অবলম্বন করে যথেচ্ছচার শ!সনঘস্ত্রকে 
অকেন্সো করে দিতে চাই।” অর্থাৎ “বন্দেম!তরম্‌” পিক! তৎকালে 
প্বয়কটের” যে ব্যাখ্যা প্রদান করেন, তা হলে! বিদেশীর বিরুদ্ধে এক 
সর্ব।ত্ক বর্জন-নীতির অনুসরণ! ১৯০৫-এর যুবক বাংলার “বয়কট” 
পরিভাষাই ১৯১০-২১ সনে গান্ধীঞ্জীর “নন্-ুকো-অপারেশ্রন” বা অসহযোগ 
দর্শনের আত্মিক গোড়াপত্তন করেছিল ।» 


৩। “স্বদেশ 


শবয়কটের” পরবর্তী ধাপ হলো “ত্বদেশী”॥ বস্তুত, এই ছুই চিন্তা 
অংগাংগিভাবে জাড়ত। আথিক শ্বদেশিকতার আকাঙ্খা জাতির অন্তরে 
দীর্ঘদিন যাবৎই ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হতে থাকে। অন্ন-সমস্থ। দিনে 
দিনেই কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে পড়ে। শিল্প-ব)বলা-বাণিজে]র 
পথ অবলম্বন ছাড়া আধিক দুৰ্গতি মোচন যে অসম্ভব এ চেতনাও বহুলোকের 
অন্তরে স্থান পায় ॥ স্বদেশী দ্রব্যের উৎপাদন, প্রচার ও প্রসারের দ্বপক্ষে 


১। বিনয় সরকারের The Futurism of Young Asia (pp. 349-51) 
ও Creative India (PP. 560-51) এই প্রসংগে পঠিতব্য। 


স্বদেশী আন্দোলনের আ।দর্শ ও শাকাম্খ! ২৩৩ 


(একটা আন্দেলন৪ দেশের ভিতরে সীমাবদ্ধ আকারে গড়ে উঠতে থাকে । 
2৬১৬ সনে কলিকাত! কংগ্রেস অধিবেশনের অংগরপে স্বদেশ তি শিলের 
[পদর্শনী উদ্মোচলেরও বন্দোবস্ত করা হয়। স্বদেশী শিলের অগ্যতম আদি 
পৃষ্ঠপোষক ও প্রচারক ব্যারিষ্টার যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর কম'প্রচেই্া এই 
প্রসংগে শ্রস্থার সংগে স্মরণীয় । এই যোগেশ চৌধুরীই স্বদেশী আন্দোলন 
স্বর হবার বহু পূর্বেই কলিকাতার ব্বাজ।র দ্টীটে “ইন্ডিয়ান ষ্টোন” প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন । সেখানে সকল প্রকার ব্বদেশঞ্জাত দ্রব্য মজুত রাপ। হতে! 
ও বিক্রয়ের ব)বস্থাও ছিল। বড়বাজাসের কে, বি, সেন আযাও কোম্পানীর 
পরিচালক কুগ্চবিতারী সেনও প্রাকৃ-স্বদেশী যুগে স্বদেশী বন্ছের এক মস্তবড় 
প্রচারক ছিলেন। 
বিংশ শতকের সুচনায় স্বদেশী শিল্প প্রচারের কাজে আচার্য সতীশচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায় ছিলেন সদা-জাগ্রৎ প্রহরীর মত দণু:য়মান। তার ওতিষিত 
প্ডন সোসাইটি” €(১৯০২-০৭ )। প্ক্-হুদেশী যুগে স্বাদেশিকতা ও 
,আতীয়তাবাদের এক অতি প্রধান বেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। বর্তমান 
1বিস্তাসাগর কলেজের দোতালায় এর কার্যালয় অবস্থিত ছিল।. সোসাইটির 
1 পরিগালনাধীন “স্বদেশী ষ্টোন” একমাত্র ১৯০৩-০৪ সলেই প্রায় ১০০০০ 


১ প্রমিত সেনের Notes on Rengal Renaissance” পুস্তকে 
(১ম সংস্করণ, ১৯৪৬, পৃঃ ৫১) ভন সোসাইটি প্রসংগে ১৪০৩ সনের উল্লেখ আঁছে। 
উহা সুল। উত্ত সোসাইটি ১৯০২ সনের ছুলাই নাসে প্রতিটিত হয়। তাছাড।, 
প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ‘ডন’ পত্রিকা ( ১৮৯৭-১৯১৩) এর সোসাইটির মুখপত্র 
॥ ছিল ন{। ১৯০৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে উক্ত পত্রিকা সোদাইটির মুখপত্রে স্তপা- 
ব্তরিত হয়। “০৮৪৩ on Bengal Rensissonce’” পুস্তকের নবপ্রকাশিত 
দ্বিতীয় সংস্করণেও পূর্বোক্ত ভুলগুলি অপরিবর্তিত রহিম্াছে। এই প্রসংগে বলা 
প্রয়োজন ঘে, "বেজল কেমিক]াল' প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা (পৃঃ ৫৮), রাজ) সুবোধ 
, আঙ্গিকের “জাতীয় শিক্ষ। আন্দোলনে অর্থদালের প্রতিশ্রুতি (পৃঃ ৫৮). “'জাতীয় 
| শিক্ষা পরিষদের” গোড়াপত্তন (পৃঃ ৫৮) পড়তে বিয়ে উক্ত গ্রন্থে ব্যবহৃত 
সনতারিখগুলাও ভ্রমাস্ক । এই প্রসংগে ১৯৪ সনের “জঙ্গ ৪১” পত্রিকার শারদীয় 
সংখ্যার প্রকাশিত আমাদের প্রবন্ধটি পঠিতব্য। আগিরিছাশংকর রাপ্নচৌধুরীর 
“গ্রীব্দরবিদ্ছ ও বাজলাঘ স্বদেশী যুগ’ গ্রন্থে ০৯৫৬) ডন সোসাইটি সংক্রান্ত বিষয়ে 

বৰ্ণিত খটন৷বলীও নির্ভরযোগ্য নহে। 
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২৩৪ ইতিহাস 

টাকার মত স্বদেশজাত দিল্পদ্রবা বিক্রয় করে। নানাবিধ উপায় অবলম্বন করে, 
- যেমন স্বদেশী দোকান প্রতিষ্ঠ! করে, একদল প্রতিভাসল্পন্ত ছাত্রকে স্বদেশী 
ভাবে উদ্ত,দ্ধ করে, শিল্প বিষয়ক বক্তৃতার ব্যবন্থ। করে, স্বদেশী শিল্প-প্রদর্শনী 
অহুষ্ঠিত করে, আর সর্বোপরি ‘ডন ম্যাগাজিনে’ অর্থশাস্ত্র বিষয়ক প্রবন্ধাবলী 
প্রকাশ করে_সতীশচন্দ্র ডন সোসাইটির মাধ্যমে বাংলার সহরে-মফ:ঃস্বলে 
স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হবার পৃৰেই বহু ব্যক্তির মনে আধিক স্বাদেশিকতার 
প্রেরণ! ফুগিয়েছিলেন ।১ তৎকালে যুবকদের শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে ডন 
লোসাইটর তুল্য দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান এদেশে আর ছিল না । তৎকালে বিহারের 
শ্রীরাজেন্গ প্রসাদ (বর্তমান ভারতীয় প্রন্জাতস্ত্রের প্রেসিডেণ্ট) সতীশচল্দকে 
এক পত্রে লিখেছিলেন : “As the only institution of itskind we 
naturally cxpect much from it--.Tho Dawn Society is a 
unique instilution and is doing a service to the community 
for which it cannot be too grateful to you” ({ Vide Dain 
Aragazsine, Nov, 1905) এই প্রসংগে স্বদেশী আন্দোলনের প্রাকৃকালে 
কেদারনাথ দ।শগুপ্তের উৎসাহে বর্ণয়ালিশ টে প্রতিষ্ঠিত “লক্ষ্মীর 
ভাণ্ডারের” কম-প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য । অরদ্ধেয় সাংবাদিক ও এত্তিহাসিক 
হেমেন্দ্রঞ্সাদ ঘে।ষ বলেন হে, তৎকালে বহুবার ও লাঙ্বাজারের 
সংযোগন্থলে আর একটি স্বদেশী শিল্পের বিক্রয়কেন্দ্র ছিল। লাম 
“ইউনাইটেড, বেংগল ট্টোন”। এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন 
আব্দুল হালিস্‌ গাল্লাভি ৷ এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের 
মারফৎ ১৯০৫-এর পুর্থেকেই স্বদেশী শিল্প পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা 
পরিক্ফুট হয়ে ওঠে ।) কিন্তু তা সত্বেও ১৯০৫ সনে স্বদেশজ!ত 
শিল্রের প্রতি দেশবাসীর দরদ ছিল অনেকটা অগভীর । প্রত্যক্ষদশী 
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলেন: “Te Swadeshi Movement, 
although appreciated in theory, and recognised by every 
intelligent, thinking Bengali as offering the only hope for 
Bengali salvation, still roceived but scant, practical support. 


১1 এই বিষয়ের উপর প্রথম প্রামাণিক আলোচল! করেন অধ্যাপক বিনয় 
সরকার ভার “বৈঠকে” (১৯৪২) । 


স্বদেশী আন্দোলনের আদর্শ ও আকাম্প। ২৩৫ 


Che pcople seemed to sink under the woight of ancient 
1abits and were ccensequontly unablo to shako off the 
‘tupor and translate thoughts into aclion." 

এ হলে! প্রাকৃ-১৯০৫ সনের বাস্তব অবন্থ/॥ এমন দিনে বিধাতার রূঢ় 
মাঘাত হিলাবে এলো কার্ডনের বংগভংগ ঘোষণা ৷ জাতির লাঞিত নহুষাত্ব 
3 আহত মৰ্ধাদাকে বাচাবার ক্রন্য এক নব চেতনাপ্র উদ্বোধন বটে। যে স্বদেশী 
।নোভাব দীর্ঘদিন যাবৎ ধীরে ধীরে লোকচক্ষুর অস্তরালে শক্তি সঞ্চয় করছিল 
ছা সহসা যেন অভূতপূর্ব আকারে আস্তপ্রকাশ করে ১৯০৫ সনে । “বয়কট” 

নে প্রচার ও প্রয়োগ রাহ্িক উদ্দেশ্যে গৃহীত হলেও আথিক ক্ষেত্রেও এর 

প্রভাব অনন্বীকার্ধ । বস্ত্র, “বয়কট” আন্দোলন স্বদেশী শিল্পের ক্রমবধ'ন|ন 
নৃতিকে সহসল। ত্বরাম্থিত করে দেয়। বংগভংগ আন্দোলনের প্রাক্কালে 
হবীন্দ্রনাথ যে “'ব্বদেশী সমাজ” ( জুলাই, ১৯০৪) প্রবন্ধ পাঠ করেন, 
সখানেই বে।ধ হয় বাঙালী জাতি “দ্বদেশী” মন্তের প্রথম পরিচয় পায় ॥ 
কন্ত এ স্বদেশী শন্দটা যে “একটা বিপুল পারিভাষিক শব্দে পরিণত হবে,” 
চা কেউই বোধ হয় তখন ভাবতে পারেনি । ১৯৮৫ সনের জুলাই মাসে 
পণ্ডিত পিবনাথ শাস্ত্রী “ব্বদেশী ধূয়া” শীর্ষক যে প্রবন্ধ “প্রবাসী” পত্রিকায় 
প্রকাশ করেন, তাতেও “'ব্রদেশী” শব বিজবী পরিভাষায় পরিণত হয় নি। 
এমন কি ১৯*৫ সনের ৭ই আগঞ্টের সার্বছরনিক সভায়ও “স্বদেশী” 
সরিভাঘ। সম্ঞানে কায়েম করা হয়নি । প্রতক্ষদ্শী বিনয় সরকার বলেন 
হে, বোধ হয় ৭ই আগঞ্টের “কয়েকদিন পরে সুরেন ব্যানাজির 'বেঙ্গলী' 
দৈনিকে একট! ছোট্ট সম্পাদকীয় দেখলাম । সেই টিগ্নীর লাম 
ছিল ‘দি স্বদেশী স্ুভমেপ্ট' /» দেখতে দেখতে "স্বদেশী" শব্দ রূপান্তরিত 
ছলো জাতীয় আন্দোলনের এক প্রকাণ্ড পারিভাষিক হিসাবে । 

স্বদেশের শিল্পঙ্জাত দ্রব্যের সঙ্ঞান ও সংঘবদ্ধ ব্যবহার ও প্রালার,_ 
প্রয়োজন হলে ত্যাগ স্বীকার করেও,_এই মনোভাব ঠাই পেয়েছিল 

প্যদেশী" পরিভাষায় । স্বতঃগ্কুত ভাবে সেদিন বাঙালী আতি দ্দেশী শিজের 
দিকে ঝুঁকে পড়ে। বেংগলী, অম্বতবাজার, নিউ ইণ্ডিয়া, ডন, হিতবাদী, 
সঙ্গীবনী, সন্ধা, বরিশাল হিতৈষী ইত্যাদি পত্রিকা দেশের সর্বত্র স্বদেশী ভাব 


>॥ পৰিল সরকারের বৈঠকে”, ২ সংস্করণ, ১ম ভাগ, ১৯৪৪, পুঃ ৩৯৬ 


২৩৬ ইতিহাস 


প্রচারের কাক্তে এক অপূর্ব একাস্তিকতা ও নিষ্ঠার সংগে আত্মনিয়োগ করে। 
বিলাতী কাপড়, বিলাতী চিনি, বিলাতী লবণ ইত্যাদি বিদেশী দ্রব্য 
বর্জন করে স্বদেশী কাপড় ও শিল্রসম্ভার ব্যবহারের জন্ত দেশের সর্বত্র প্রবল 
আন্দোলন দেখা দেয়। এই আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া ইংরাজ বণিক সনাজে 
ও ইংল্যাণ্ডে কি ভীষণভাবে দেখা দেয় তার বস্তমিষ্ঠ বিবরণ তৎকালীন 
সংবাদপত্র সমূহে যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান । আপাতত “বেঙ্গলী,” “ইণ্ডিয়ান 
ডেইলি নিউজ,” “*স্টেট স্মযান” পঞ্জিকার সেপ্টেম্বর ১৯০৫ সনের সংখ্যাগুলি 
পড়লেই চলবে । এই আন্দোলন শুধু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যেই 
সীমাবন্ধ ছিল না _সহরে-অফঃম্থলে জনসাধারণের জীবনেও ইহা বিস্তৃত 
ছিল। এই আন্দোলনে মুসলমান সমাজের আত্মিক সাড়াও যে বড় 
কম ছিল, তা মনে করলে নিতান্ত ভুল কর! হুবে। তৎকালীন মুসলমান 
সমাজ থেকে স্বদেশী আন্দোলনে যে সকল নেতা আবিভূর্ত হন, তাদের 
মধ্যে আবহুল রসুল, লিয়/কৎ হোসেন, আবদুল হালিম গাজ্জ নাভী, ইয়ুসুফ 
খান বাহাদুর, মহন্দ ইসমাইল চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় । 
বাখরগঞ্জ জেলায় “জারাগানের” মধ্য দিয়ে আলম, আকুববর, মফেজাদি প্রমুখ 
ব্যক্তি তৎকালে মুসলমান ভ্রনসাধারণের মধ্যে অতি উল্লেখযোগ্যভাবে 
স্বদেশী ভাব প্রচার করে ।" 

১৯০৫-০৬ সনে বাঙালী অ।তি “স্বদেশী” পারিভাষিকে শুধু আধিক 
স্বাদেশিকতাই বুঝেনি। জাতির স্বদেশপ্রাণ এই পরিভাষার মধ্যে মৃত্তিমস্ত 
হয়ে উঠেছিল। স্বদেশী আন্দোলনের অশ্যতম জনক ও অধিনায়ক সতীশচজ্দ্র 
তাই লিখেছিলেন £ “1119 Swadeshi Movement is thus a move- 
ment which is patriotic in the first instance and only 
cconomic or industrial in the second”; ১৯৯৬ সনে 
কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 'গাতীয় শিক্ষা” বিষয়ক 
প্রস্তাব উথাপনকালে যে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন, সেখানেও ‘স্বদেশী’ শব্দ 


>। ১৯৪৭ সনের “মন্দির!” পত্রিবার পুজ। সংখ্যায় প্রকাশিত আমাদের 
প্রবন্ধে স্বদেশী আন্দোলনে মুসদমান সনাজ সংক্রাস্ত বিস্তৃত আলোচন! আছে। 

২1 “ডন ন্যাগাঞ্জিনে” প্রকাশিত সতীশচন্ত্রের “The Truc Cheracter of 
the Bwadeshi in Bengal” (Mey, 1906) প্রবন্ধটি উইব্য | 


স্বদেশ আন্দোলনের আদর্শ ও আকাম ২৩৭ 


ব্যাপক অর্থে ই ঝাবহৃত হয়েছিল । ১৯০৮ সনের ১৪ই জুন তারিখে 
শবন্দেষাতরম্” পত্রে (সাপ্তাহিক সংস্করণ) বিপিনচন্দ্র পাল তার 
“The Bed-Rock of Indian Nationalism” পার্ক সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধে বলেছেন বে, স্বদেশী আন্দোলন শুধু একট! আধিক ব! রাষ্ট্রিক 
আন্দোলন নয়। এর পেছনে আছে একটা অত্যুচ্চ আপর্শবাদ 
যার লক্ষ্য শুধু আথিক ন্বরাঞ্জ বা! রাষ্রিক স্বাধীনতা নয়_যার মূল লক্ষ্য এরও 
উপরে ভারতীয় নরনায়ীর পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ ।* স্বদেশী আন্দোলনের 
এই প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বোধ হয় গোখলেই বেনারস কংগ্রেসে 


(ডিলেশ্বর, ১৯৫ সনে) প্রদত্ত সভাপতির অভিভাবণে প্রথম উল্লেখ 
কফরেন। 


ক্রমশঃ 


৯1 এই প্রসঙ্গে আমানের লব্প্রকাশেত Bande Maturam and Indian 
11919703155) পুশকখ।নি ভষ্বয। স্বদেশী বুগে শবক্দেষাতিরম্ পত্রে প্রথম 
প্রকাশিত ও অধুন! ছুশাাপঃ বিপিনচক্্ৰ পাল ও অরাবন্দ ঘোল লিখিত বছ সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধ উক্ত প্রস্থ পুলকিত হুয়েছে। 


এক দিপাহীর আত্মকথা 
গঃশোভন বন 


( পূৰ্বাহ্ববৃত্তি ) 
পঞ্চম পচিচ্ছেন 


পিণ্ডারী বুদ্ধের সমন্র দেখা পেল খে সরকারের সৈঙ্কদের যাতায়াতের সব খবর 
আমাদের চেয়ে শক্রপক্ষই তালভাবে জানে ৷ এটাই সব চেয়ে লক্ষ্য করার মত । ঘত 
গোপনেই আমাদের পক্ষে সৈন্ত চলাচল হোক না কেন তৎক্ষণাৎ তা! শত্রুপক্ষ জানতে 
পারত । আমাদের দলে অনেক গুণ্ুচর ছিল; ঠিক খবর দিলে তাদের অনেক টাকা 
পুরস্কার দেওয়া! হত । এমন খবর অবশ্য তার! বেশী দিতে পারেনি ৷ আমার বিশ্বাস যে 
এরা সব সময় শঞপক্ষকে আনাদের প্রতিনিধির খনর ভ্রানাত | আমাদের সম্বন্ধে পূর্বেই 
পিশারীদের সাবধান করে দেবার পর তাদের কথা আমাদের বলত ; কাজেই সব 
সব সনয়েই তারা পালিয়ে যাবার লমর পেত। কোন জাগায় পিওারীর! আছে-- 
এমন খবর পাওয়া মাত্রই সৈল্তরা জ্রুতবেগে সেখানে ছুটে যেত। তারা যে সেখানে 
ছিল তাতে ফোন ভুল নেই । গ্রামের লোকেরাও সে কথা বলত ; গুগুচর যে ঠিক 
সংবাদ এনেছে তা এতে প্রমাণ হত ॥ কিন্ত একটি বিবয় লক্ষ্য করার মত-_-সরকারের 
সৈল্তরা পৌছলর পর কোন সমত্রেই পিণ্ডারীদের আর দেখ) বেত লা। শত্রার সঙ্গে 
যতবারই আনানে্র যুদ্ধ হয়েছে সে সবই নেহাৎ তাগ্যক্রমে-_-তখন হয্নত তাদের কোন 
রকম সংবাদ আমর! পাইনি ; কিন্বা যখন গুপ্তচরেরা জোর গলায় বলত যে কুড়ি 
ক্রোশের মধ একজনও পিগণ্ডারী নেই । 

তাৰতান এই রকম দীচজাতের ‘কুত্তাদের' উচ্ছেদ করতে সবাই বুঝি গুলী 
ছয়ে সরকারকে সাহায্য করবে; কিন্তু আসলে তা হয়নি। অনেক রাজা তাদের 
সাহাধ্য করতেন-_-কেউ প্রকান্তে, কেউ বা পোপনে। বুদ্দেলখণ্ডের সব লোক ত 
তাদের পক্ষে । এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই । নিজের একটি ঘোড়া থাকলেই 
হল। তাহলেই লে পিণ্ডারীর দলে যোগ দিত। ঘুন্দেল্লার বরং আরও শয়তান ॥ 
মারাঠাদের চেরেও তারা লুট করতে বেশী তালবাসত। কোন এক রাজার ছাট 
সছর লুট করার অল্পদিন পরেই দহ্যর! আবার এ রাজার রাজ্যেই আশ্রয় নিয়েছে, 
এমন খবর শুনে কর্ণেল ও জেনারেল সাহেবরা! বিশ্রান্ত হয়ে পড়তেন। এর কারণ 
ক্জবন্ত আমি পূর্বেই বলেছি । 


|! এক সিপাহীর আত্মকপা ১৩৯ 


| সারারাত সিপাতীরা কুচ ক্ত্রে চলত 1 কোন রাস্তার মেতে তবে ত! জান। নেই । 
ক জায়পায় রাস্তা দেখিলে নিয়ে যাবার জন্ত গাইডনের বল। ছল । যদি তাদের 
পর শোন দৃষ্টি ন! রাপ। হত তাহলে তারা সাধারণত গভীর জঙ্গলে পালিয়ে শেত, 
ধনন তাবে বন্ জন্ক পালিয়ে যা ॥ আবার যখন কোন সাহেন বুদ্ধি করে দড়ি বেসে 
শকে নিশ্লে যেত লে তখন লব সমর আমাদের তুল রান্ডা দেখাত কিন্বা তাকে যা 
লা হচ্ছে তা লানোকার ভাণ করত । এস জন্ত তাদের গুলি করে মেলে ফেল হৃত; 
চবুও এ বন্চ করা লম্ভব হয়নি । দন্্যদের দিকেই তানের টান ; সরকারক্ষে তারা 
শা করত। এন একটি কারপ অবস্ট পিণ্ডারীদের "্সত্যাচার । , শক্রাকে গোপন 
বাদ দেওয়া! সা! সাহায্য করার সন্দেজে তারা তক্গান পীড়ন করত । অপরাণের 
শধারণ শান্তি হল নর্শার ফল! গরন করে চোপ ন্ট করা, খান, লাক এলং ঠোট 
কটে দেওয়! এবং আরও নানা বীভৎস রকনে শরীরকে কষ্ট দেওয্লা। আমর! 
চাদের খুন ত্বণ! করতাম, তারাও স্থযোগ পেলেই সরকারের চাকর বলে আদাদের 


ধীড়ন করত । 


এই সময় দশ্্যদেক্স ভাগ্য যেন একটু প্রসঙ্থ ছল | শোন! গেল নারাঠ! সর্দাররা 
মকি তাদের লাহাদা করবেন। কিন্ত সরকারের ত1গ্যকে কে ঠেকাতে পারে । এখান 
খকে বহু দূরে উজ্জয়িনীর কাছে টিপ্র৷' নদীর ধারে মাপ্াঠাদের হার হল। লারা 
(স্ৰেলথণ্ডে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে পিগুারীরা পালাতে নুর করল। 
হার! রামপুরার* কাছে মহারাঞ্গ। সিন্ধিয়ার রাজ্যে ঢোকবার “চট্ট! করে; কিন্ত 
চাদের সঙ্গে কয়েকবার বুদ্ধ হয় এবং তার! বিচ্ছিত্র হলে পড়ে। এর উপর অনেক 
পুরনো বন্ধু এখন তাদের দল ছেড়ে যেতে লাগল | তারা দেখস যে সরকার এখন 
ধৰ জায়গার অয়লাত করছেন; আগের মত আর লিক সংবাদও পাওয়া যায় ন।। 
হন্নে তাদের অবস্থা এখন অনেকটা! চিতাবাঘের সামনে হরিপের মত | করিম 'হেরে 
গায়ে একজন জেনারেল সাহেবের কাছে ধরা দিল । আর একদল নেতা চিতু গভীর 
জঙ্গলে পালিয়ে যায়। শোনা যায় সেখানে সাপের কামড়ে ভার মৃত্যু হয়। 


পিগুারীদের শক্তি এবার একেবারে নষ্ট হয়ে গেল এবং কোম্পানী বাহাছুরের 
খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এরপর লেনাদল ভেঙ্গে দেও! হন্স এবং আমাদের 
ধ্যাটালিরানটিকে আব্মরীড়ে পাঠান হুল। আমি তখন আগ্রা গামী একটি 
রেজিমেন্টে আছি। অসুস্থ হওয়ায় বাড়ী যাওয়ার আন্ত ছ নালের ছাট পেলান। 


২ ১॥ মনে হয় শিস্রা নদী । 
ব॥ রাষপুর। 


২৪০ ইতিহাস 


এই যুদ্ধে আমাল্রে রেছিলেন্টে আন্কাজ পঁচিশ ডন লোক নার! যম; তবে 
কলেরা ও জরে একশ আশি জ্রন লোকের মৃত্যু হয় এবং আরও একশ জলের স্বান্য্য 
ভেঙ্গে পড়ে। বাড়ী ফের! ছাড়া তাদের আর করবার কিছু নেই । সারা দলটির. প্রায়: 
লাতাশ চাকরবাকর কলেরায় নার গেল । এ এক নতুন রোগ ; এ অঞ্চলে আগের 
কখনও দেখা যায়লি। অনেক সাহেবও এই রোগে মারা গিদ্েছিল। তাদের. 
ভাক্তাররাও পুর্বে এ রোগ দেখেননি এবং এর কোন ওষুধও তারা লানতেন না| 
বসস্ত রোগের চেয়েও এ ব্যাধি আরও মারাম্ক । 

রেজিমেন্টের, সঙ্গে নিরাপদে আগ্রায় পৌছলাম । এখানে এগার টাক। দিয়ে একাটি 
টাট, ঘোড়া কিনে আরও চার পাচছন গিপাহীর সঙ্গে বাড়ীর পথে চললান । এরাও 
সব ছুটি পেয়েছে । একদিন তোরবেলায়-_তখনও আলো ফোটেনি--বাড়ী 
পৌঁছলাম | বাইরে দাড়িয়ে ছি; সকাল বেল! মা জল আনতে বাইরে এলেন ; 
আমি তাকে ডাকলান। কিন্ত তিনি আমাকে একেবারেই চিনতে পারলেন লা। 
প্রা চার পাচ বছর আমি বাড়ীর বাইরে আছি; এখন আর আমি ছেলেনাহুষ নই 
একজন জোরান সিপাহী । তার ওপর দাড়ি ও গৌফ রেপেছি । আবার কথা শুনে 
মা যেন বেশ ভয় পেলেন : এ দেখে আমারও ভয় হল । পরে বাবার কাছে শুনেছিলাম 
যে মামা বাড়ীতে চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে আমি লাকি মারা গেছি। সে জন্তমা 
প্রথমে আমাকে ভূত মনে করেছিলেন। 

এর পর বাবা বাইরে এলেন ॥ আত্মীয়-স্বজন সবাই বেঁচে আছেন দেখে বড় 
আনন্দ হল । যেদিন আনি বাড়ী থেকে গিয়েছিলাম সব ঠিক সেদিনের নতই আছে। 
আনেক দিন পরে এই প্রথন সুখ কাকে বলে বুকতে পারলাম । শরীর অল্লদিলেই 
সেরে উঠল, আমার বহুদিনের ইচ্ছাও পুর্ণ হল। বাড়ীর সামনে বলে যেখানে 
মানা বসে গল্প শোনাতেন-__আমিও সন্ধ্যার সময় নিজের অভিজ্ঞতার কাহিনী সব . 
বলতে লাগলাম । প্রানের লোকের। পূর্বের মতই এখানে গল্প করতে আসত । শীস্রই 
আমি গ্রামের একজন নাতব্বর হয়ে উঠলাম । বৃদ্ধ পণ্ডিত তখনও বেঁচে ছিলেন 9 - 
তিনি প্রাণতরে আমাকে আশীর্বাদ করতেন | বাড়ী থেকে খাবার সনয় খে তাবিজ ₹ 
তিনি দিরেছিলেন তার শক্তির কথ বলে বেড়াতেন। ? 
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মা ইতিমধ্যে এক জনিদারের মেয়ের সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ করেছেন $ 
হুজুর আপনারা ত জানেন যে আমাদের বিবাহ মা-বাবাই ঠিক করে থাকেন এবং 
বিবাহের আগে আমরা স্ত্রীর মুখ দেখতে পাই না। সিপাহী অনস্থার় বিবাহ করার 
তেমন ইচ্ছ/ আনার ছিল ন! । কিন্ত ভাগ্যে যদি থাকে তাহলে কি করতে পারি? 
পণ্ডিত শুত দিল দেখে দিলেন--তাও প্রাক ছ মাস পরে! এই সমরে মেয়েটিকে 
একবার দেখবার অলেক চে করেছি । তার দাই-এর কাছে খোজ নিয়ে এইটুকু 4 
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জানতে পারলান শে তার গল! পারার মত, ভরিণের নত হার চোপ এসং 
পাতার নত তার পা; এবং সে নাকি আমার অন্থর্াগিটী । সবার কিছু আনাকে 
বল! হবে লা একনার মাত্র ভাক্ষে গরুর গাড়ীতে উঠসলার সমস্থ দেপেছি ; তাও 
শত দূর খেকে নে ভালতাবে ভার মুপ্র দেখা গেল না। মা ও পাণ্িতের কাছে 
শুনলাম যে শ্রীধন যা পান তাতে আনার দিন বেশ ভালভাবেই কেটে যাবে: 
কোম্পানী বাছাছ্বরের চাকরি করবার আর লরকারু হেলা | =! এমন কি চাকরি 
ছেড়ে দেবার কথা চিঠি লিখে মাযাক্ষে জানাতে বললেন | বালা কিন্ত আনার সির 
ব্যাপারে তেমন উদ্বিপ্র ছিলেন ন! ; কারণ এর ছন্ত পুরোহিতকে প্রচুর দক্ষিণা! 
দিতে হনে এবং উর ইচ্ছা নন্ব ঘে আমি এপলই চাকরি হেত দিই ং আনসবাগানের 
মামলার এদনও লিম্পন্তি ছয়নি। এখন আনি নাটীতে আছি; কাজেই ভা ইচ্ছ। 
এবার আমিই যেন আদালতে মামলার তদ্ষির করি । সরকারের চাকরি করি; সে 
কারণ পিপক্ষের চেয়ে আমার কথাই চস বেলী গ্রাহ কলা চাবে। 
পূর্বের মতই বাবার জনি দেখাশেনা করতে লাগনান ; শীষ ঘা সেরে গেল? 
স্বক্জির সময় কিন্ত বড় যন্ত্রণা হত। একদিন সন্ধ্যা কেননভানে আচহ ছয়েছিলান 
সে ৰথ! গল্প করার সমদ্র জঙ্গলে যে নেয়েটি নামাকে জল দিযে বাচিয়েছিল তার কপ। 
বললাম । লেখানে একজন ব্রাহ্মণ পুরোছিত ছিলেন । তিনি বলে উঠলেন নে 
আমার কথ! শুনে বনে হচ্ছে সে নিশ্চয়ই ডোনের নেয়ে এসং হার ছাতে দল পাল 
করায় জানি পতিত হয়েছি । নিঞ্জের ঘটিতে জল পান করেছি বলাতেও কিছু হুল 
যা তিনি চেঁচিয়ে আমার নিন্দা করতে লাগলেন। সার! গানেই এ সংনাদ 
ছড়িয়ে পড়ল। প্রত্যেকেই এখন আমাকে এড়িয়ে চলে; কেউ আর আনার সঙ্গে 
ধুন্পানও করেল] । পণ্ডিত দিলীপরামদ্রীকে এ কথা বললাম, সন শুনে তিনি 
বললেন থে আমার জ্রাত নষ্ট হয়েছে এবং তিনিও আর আমার সঙ্গে নিশদেন ন|। 
আষন কিলিজের বাড়ীতেও আনাকে চুকতে দেওয়া! ছলনা । আনার তখন কি 
ছুরবন্থা । 
E; বাবার চেষ্টার আমার বিচারের জন্ত একটি পঞ্চায়েত বসল । কতকগুলি অনুষ্ঠানের 
পির পুরোহিতর। আমাকে করেকদিন উপবাল করতে বলসেন। এর পর তাদিকে 
ছল ও দান সামগ্রী দিতে হল । এভানে আমি শুদ্ধ ছলাম ; আমাকে একটি 
ইপতা। দেওহ। হুল ৷ পাঁচ বছরের সব অমান টাকা এভাবে খরচ হয়ে গেল । 
তাগ্যের বিরুদ্ধে কে দ্বাডাতে পারে? 
ke, বিবাহের দিন ক্রমেই এপিয়ে আলছে; আমাকে বান দিয়ে মা ও কনের মা 
নিয়ে সব অুষ্টানের বাবস্থা করলেন । বিবাহ হয়ে গেল! প্রথম 
ব্রান্মিতি আমাদের বাড়ীর লোকেরা কনের দুখ দেখলেন । দাই-এর বর্ণনা সব 
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মিখ্যা। চাদের সুখে ঘদি বসন্তের দাগ থাকে তবে কি তাকে অন্দর বলা যাস? 
আর স্্রীবন বলতে কেবলমাত্র এই 'স্ত্রা*ই আমার লাত হল। 

ছনাসের ছুটি শেব হচ্ছে এল ₹ স্থির করলাম রেজিমেন্টে ফিরে যাব। স্বীকে 
মায়ের কাছে রেখে রাছপুতানার আছমীঢ়ের পথে চললাম | আমাদের রেজিমেন্টের 
তখন আজরীড়ে থাকার কথা-অন্রতঃ চলে জলসার লমন্ব সে রকম হুকুম ছিল। 
বাড়ীতে খাকার সময় মামার কোন চিঠি পাইনি; তাকে অবশ্য আমি ছুটি চিঠি 
দিয়েছিলাম । লে সমর ডাকের কোন ঠিক ছিল না] সরকারের ডাকে চিঠি সা 
পাঠিরে কোন জায়গাহ্ যন কেউ যেত তখন তার হাতেই বিশ্বাস করে চিঠি দেওয়া 
ছত। 

করেক দিন পরে আগ্রায় পৌছে এযাডভুটেন্ট জেলারেল লাহেবের কাছে খবর 
জানতে গেলাম । তার ধারণা আমাদের রেছিমেণ্ট অন্ত একটি দলের পঙ্গে নাগপুর 
চলে গেছে ) এ ছাড়া তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না । ছুসালের বেতন আগাম 
নিয়ে জঙ্বপুরে চললাম । পথে আর তেমন কিছু ঘটেলি । 

জয়পুরের মত পরিচ্ছত্র শহর আমি খুব কম দেখেছি । রাত্ডাণ্ডলি খুন চওড়া-_ 
সব দিক খেকে এ অতি স্বন্দর দ্রায়গ! ) চারদিকে ময়ূর ঘুরে বেড়াচ্ছে ; পশু পাখী সব 
কেমন পোষ মান! পাশাপাশি কত হরিণ বসে আছে ; নালা রঙের ফত পায়রা) 
রাজার ছ পাশে স্বচ্ছ জলের বারা বরে চলেছে । বড় বড় দোকাল চারপাশের 
বাগানগুলিও ফি হুম্দর | গাছে গাছে লতা দুলছে, কত ফুল ক্ষুটে আছে, বাকে 
কাকে মৌমাছি ফুলে স্কুলে মধু ধেয়ে বেড়াচ্ছে । আমগাছের ডালে ডালে কোকিল 
গান ধরেছে আর ছাঘা-ঢাকা জানগান্র ময়ূর ডেকে উঠছে। একজন পণ্ডিতের 
কাছে গুম্লাম রাজা! জযসিংহ এই শহর তৈরি করেছেন এবং এই শহরের দক্লা 
করেছেন একজন ফরালী সাহেব? এখানকার লোকে কিন্ত একথা বলতে চাঙ লা। 
ব্বাজার বাগানে একটি লন্ত দেখে বিশ্ষিত হলাম । এর মাথা নীল পাইয়ের 
মত, পল! প্রায় চার গঙ্ষ লক্না এবং ঘোড়ার মত ক্ষুর। টিতাবাধের মত সারা 
গায়ে ছিট ছিট দাগ। এ নাকি মাংস খায় না; গাছের পাতা খেয়ে থাকে ; জিত 
দিয়ে গাছের পাতা ছি'ড়ে ছিড়ে খান; আর জিও প্রান্ত এক পক লঙ্বা। 
প্রক্ষকের কাছে খোজ নিয়ে জানতে পারলাম বে এই জন্তটিকে আক্রিকার ময্তুষি 
থেকে আন) হয়েছে এবং এ খুব শান্ত / একে লোকে গো-চিতা বলে থাকে । 
এর নাম বা জাত কিছুই গ্জালিল] | সত্যিই এ এক বিচিত্র জন্তু; ঠাকুদার 
গঞ্লেও এর কথা! শোন! ঘায়নি। জদ্বপুর একটি আজব শহর; কারণ শীত্রই 
আর একটি অন্থৃত জন্ত দেখলাম । এটি একটি বড় পাখী- আকারে মোদের 
চেয়ে একশ’ গুণ ও লারসের চেনে দশগুণ বড়, ঝড়ের বেগে দৌড়তে পারে ॥ 
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ধর ভালা আছে বটে কিন্তু উড়তে পারে না। রক্ষকের কাছে শুনলান এ 
শাফি পাথর খেয়ে থাকে । এটিও আফ্রিকা থেকে এসেছে; লেপানে ঘোড়ার বদলে 
লোকে এর ব্যবহার করে থাকে। সত্যিই এ এক মায়া-নগর । স্ুরাটের 
দৰাব নাসিরুদ্দীন এই সব জন্ত জয়পুরের রাজাকে উপহার দিয়েছেন ] জলপথ 
লৃখিবীর সস দেশের সঙ্গে নবাবের ব্যনলা ছিল। 

এখানে কয়েকদিন থাকার পর আজ্জনীঢ়ে চললাম । দিন চলার পর তারাগড়ের 
উচু পাছাড় চোখে পড়ল। দেশি আমাদের রেজিমেন্ট এখান খেকে চলে গেছে; 
কাজেই করেকজন “ইরেগুলার' সওয়ারদের সঙ্গে যোগ দিয়ে নাগপুরের নিকে 
চললাম । 

পনের দিল পরে অস্বরে আমাদের রেজিনেন্টের লঙ্গে দেখ! ছল । মামা বেশ সআুন্থ 
আছেন; অবশ্য ইতিমধ্যে ডান হাতে গুলি লেগে তিনি আবার আঘাত পেয়েছেন। 
ফ্যাপ্টেন সাছেব ফিরে এসেছেন নেপে পুন আনন্দ হল । তিনি বড় রোগ! হয়ে 
গেছেন; আর কুত্তি করতে পারেন না। কিন্ত আগের মহই তিনি শিভীক 
এবং লিপাবীরাও তাকে শ্রদ্ধা করে। বুরুনপীল সাহেবের নত লাহেব আমি 
ছুজনের বেশী দেখিনি; তারা খাঁটি সিলিতি সাহেব ; পাহাড়ী দ্বীপের’ সাহেব নয়। 
এখন আমি সেনাদলে যোগ দেবার উপযুক্ত * বর্ষার সময় ছাড়! আর কখনও পুরনো 
আঘাতের বেদনা বোধ ছয় না। 

করেকদিলের মযোই আমরা আহলপুরা নাম একটি গ্রাম আক্রমণ করলাম । 
আই গ্রামটি তখন আগ! সাহেবের আরনী সেনাদের দশলে। এই লেলাদের তখন 
পৃথিবীতে সবচেয়ে সাহলী বলে খ]াতি_এমন কি তার! নাকি ইউরোশীর সেনাদের 
সমকক্ষ, তবুও আমাদের মত হিন্দুস্থানী লিপাহীনের নিয়ে কর্ণেল সাহেব গ্রামটি 
অধিকার করতে চললেন । আরবীরা। জীবনপণ করে বুদ্ধ করতে লাগল । আমাদের 
রেজিনেণ্টের অলেক সিপানী মার) পড়ল? আমাদের কোম্পানীরই এপারজন ছত 
ৰা আছত হয়। একটি ঘর দখল করা ছলে শক্ররা আর একটি ঘরে আলয় 
নেগ। পালিয়ে ন! গিয়ে তারা বীরের মত নিজের নিজের জারগায় দাড়িয়ে 
সৃত্যু বরণ করতে লাগল । তারা খুব তাল বন্দুক ছু'ড়তে পারে। তাদের 
সঙ্গে যৃদ্ধে প্রতিবারেই আমরা! ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। এমন কি একটি কুঁড়ে 
ঘর থেকে তাদিকে হটানও খুব শক্ত । 


৯। পাহাড়ী স্বীপ হলতে লীতারাষ কি বুঝিরেছেন স্পষ্ট বোকা ধার লা। পশে সময সম্ভবতঃ, 
হিন্দুদের ধারণ! ছিল ইউরোপ দেশটা কতক গুলি দ্বীপ নিছে তৈরি । 
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হযে পক্িচ্ছেক 

বেশ কিছুদিন শত্রুকে সব রকমে তাড়ানর চেষ্টা করেও আমরা কার্যত: বিশেষ 
কিছ করে উঠতে পারিনি । কিন্তু অবশেষে একদিন সামাগ্ঠ যে কয়জন ছিল তারা 
পাহাড়ী খানের পথে পালিয়ে গেল । এরা অবশ্য সবাই মারাটঈ। গ্রামের পণে 
দৌড়তে দৌড়ভে আমি একটী বাড়ীর পাঁতীলের সামনে হাজির হলাম । তিতরে 
কোন লোক নেই মলে করে বাড়ীর মধ্যে চুকে পড়ে দেখি একজন আরনী একটা 
যুবতীকে হত্যা করতে উদ্যমত । আমাকে দেখানাত্রই সে “এখন নয়” বলে চেঁচিরে 
উঠে আমার দিকে হিংআ জন্কর নত ছুটে এল। এমন উম্মন্তের মত এল যে 
কোন কিছু তাববার আগেই দেখি যে ভার নেহ প্রায় আমার বন্দুকের সঙ্গীনের 
সঙ্গে গিঘে গিয়েছে । গুলি ছু'ড়লান ; তার বুকে একটী বড় গর্ভ হয়ে গেল। 
এমনভাবে মৃত্যুর সুখোমুখি দীাড়িয়েও সে আমাকে আক্রমণ করল ; তার আঘাতে 
আমার হাতে গভীর ক্ষত হযে গেল। এই সব লোকের! শেমালের মত ধূর্ত 
আর এর! যুদ্ধও করত গাজীর মত। 

নেরেটী আনার সাননে লুটিঘ্ে পডে প। জড়িয়ে ধরল | দাই্‌-মা আমার স্ত্রীর 
ক্মপ সম্বন্ধে ঘেমন বর্ণন। করেছিল নেয়েটী দেখতে ঠিক সেই রকম হন্দরী । আমি 
তার পরিচয়_তার বাড়ী কোখাদ, আল্লীয় ব! বন্ধুবান্ধব কোথায় আছে-_ জিজ্ঞাসা 
করলাম | শুনলাম “লে বুন্দেলগণ্ডের মোকৃকান সিং নামে এক ঠাকুরের মেয়ে। 
[পিগারীর| তাকে লুট করে এনে এই আরনীটির কাছে বিক্রি করে দেয়। বাধ্য হয়েই 
সে তার গৃহিনী ছয় । নিজেদের সম্পত্তি রক্ষা করার সময় তার বাবা ও আরও 
অনেক আত্তীয়ন্বদন মার। গোছন। এইভাবে কলঙ্কিত হওয়ার তার অন্তান্ত 
আত্রীক্সরা আর তাকে গ্রহণ করবে লা; তার মুক্তির কোন আশা নেই । ছুঃখের 
কাছিনী শেষ করে সে জানাল যে এখন আমিই তার প্রতু, তার রক্ষাকর্ডা। 

প্রামটীতে আগুন লাগান হব্েছে ; আমাদের মাথার ওপর মেখের মত ধোয়ার 
কুণ্ডলী ভেসে আসছে । আরবীটির পাগড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি আমার হাতটা বেঁধে 
ফেললান | তাকে যে হতা করেছি ত! প্রমাণের জন্ত তার তলোয়ারটি সঙ্গে 
নিলাম। তারপর নেয়েটাকে সঙ্গে করে অন্ত প্রান্ত! দিরে-_ যেদিকে আগুন লাগেনি 
__ঙলেলাবলে কিরে এলাম । মেরেটিকে নিয়ে কি করব বুঝতে পারছি লা; এ টিক 
তাকে আমার কাছে থাকতে দেওয়া হবে ন|। যুদ্ধের পর আমর। আরও কয়েক 
মাইল পিছিয়ে এলে আহুলপুরার কাছে ছাউনি করলাম ॥ মামাকে আমার বীরত্বের 
কাহিনী শোনালান। তিনি আমাকে মেরেটিকে ত্যাগ করতে উপদেশ দিলেন; 


৯। ৰমোন্মাদ দূদলদ|নদের গাজী বল! উন ॥ 


এক সিপাহীর আস্পকথা ২৪৫ 


সমন্প কোন নেযের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া ঠিক নদ্ব। কিন্ধ তাকে সৃত্যুর 

ঠেলে দিই কি করে? আমার ক্যাপ্টেলকে সব কথা বললাম 1 তিনি 
গলার খুব প্রশংস। করলেন এবং নেস্গেটিকে বাজার চৌপুরীর (বাজারের কর্তা ) 
ছে রাখবার হকুম দিলেন । 

' আমার টাটু চেপে মেয়েটি চলে গেল এবং চৌদুরীর কাছে রইল । প্রতিদিনই 

কে দেখতে যাই । একে নেয়েটি অপুর্ব সুন্দরী ; তার ওপর আমাকে সব সময়েই 

স্বক্ষারর্ত। বালে ডাকে | আামি ভার প্রতি প্রেনাসক্ত ছলাম 1! এখন আমি 

{হয়েছি। কিন্ত তার নত নেয়ে কখনও-_এনন কি-_দিলীহও-_লেখিলি | 

এক সপ্তাহ না তারও কিছু বেশী আমাদের কেউ তেমন লক্ষ্য করোনি। 
ন পর একফদিল এজেন্ট আমাকে ডেকে বললেন যে আমি মেয়েটিকে কাছে 
খতে পারব লা; ক্ষেনল। কফৌতের সঙ্গে নেয়েনের রাধার নিশন নেই। এই 
নে খুব কষ্ট চল মাল মানাল আনন্দ লেই । আমি বলদাদ গে লেত 
ট্টনের চাকরদাকর:দের সঙ্গে আছে; তার হাড় কারুর কোন লুট হনে না; 
মন কি সরকারকেও কিছু খরচ করতে হবে ন|। নেয়েটিকে ছেড়ে দিলে তিনি 
মামাকে প্রথমে একশ টাক, পরে এমন ক্রি চারশ টাকা পর্যন্ত দেবেন বললেন। 
ঢাষি মনস্থির করতে পারছি লা যদিও বেশ বুঝতে পারছি যে শীগ্রই তাকে 
{রাতে হুবে। মামাও তাকে ছেড়ে দেবার দন্ত জোর করতে লাগলেন ; নইলে 
মর অন্ত আমাকে সব সময় অপনান সহ করতে হবে। এই প্রথন মামার 
(জেআমার ঝগড়া হল। পণ্ডিত দিলীপরাবজীর একটি কথা দেখছি সত্য হল 
—" ই জেলের জাচুল যত নাছ হর! পড়ে তার চেয়েও বেশী পুক্রন মেয়েদের 
ফাদে ধর! নেয়; ভীলেদের বিব-মাখান তীরের চেরে তাদের চাহলিতে অনেকে 
বেশী আহত হয় |” 

-*ক্যান্টনগেন্টে থাকলে কিন্ধ কিছুই ভ্রানাজালি হত লা; মেয়েটিকে কাছে রাখার 
শর্ত কেউ কিছু মনে করত ন।চ কারণ অনেক সিপাহীর সঙ্গে লব সময় মেরে 
শীত; তাদের আয়ীহ্র বলে পরিচয় দেওয়া! হত। সাহেবরাও এতে কখনও 
বাধা দেয়নি । বুরুমপীল সাহেব যদি মেয়েটির কথা জিজ্ঞাসা করতেন তা হলে 
হয়ত কোন গোলমাল হত |; কিন্ত তিনি তা করলেন না! এই রকম ভাল 

অন্ত [তিনি আনার প্রশংস। করলেন এবং কর্ণেলের কাছে নিয়ে গিস্নে 
আমার আরবী হত্যার গল্প বললেন । কর্ণেলকে আমি তলোয়ারটি উপহার দিলাম, 
অনুগ্রহ করে তিনি ত! গ্রহণ করলেন। তিনি শীস্রই আমার পনোন্রতির প্রতিশ্রুতি 
বলিলেন এবং তৎক্ষণাৎ আমাকে খলাম্স নায়েকের’ পদে নিদ্বোগ করলেন । কিন্ধ 
এতে আমার মাইলে বাড়ল না; কেবল চারলনের ওপর কর্তা হয়ে বললাম; 
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এবং নতুন পদ-নির্গেশ করার জন্কে কাধের উপর ফিতে পরতে হুল। অবস্তী 
দিক্ষেফে এখন বেশ এক ছন হোনরাচোমর! মনে হল। 

আমাদের রেক্সিমেণ্ট এক একটি পাহাড়ী হুগে কুচ করে চলেছে; কখনও 
কখনও আনানের সঙ্গে কামান ও ইউরোপীয় সেনারা থাকে | অন্ত সময় আমরা 
একলাই যৃদ্ধ করেছি। একবার আনরা হেরেও গেলাম । একবার বন্দুকের 
ভলিতে ছুজ্জন অফিসার মারা গেলেন ও চারজন আহত হল । এ:দর মগ্যে এাডব্ুটেণ্ট 
সাহেব ছিলেন--তলোয়ারের আঘাতে তার ডান কাধ গতীরভাবৰে কেটে গেল। 
এই আরবীর! আল্প। সাহেবের কাছে চাকরি করত; তাদের বীরত্বের এমন খ্যাতি 
ছিল যে তারা সরকারী ফৌছের প্রান্থ ছগুপ মাইনে পেত । এখন তারা নিজেরাই 
যুদ্ধ করছে; আর তার। আগ্জ। সাহেবের হুকুম শুনতে রাজী লয় । আমার মনে 
হয় এদের আগ্রপমর্পণের যে সব সর্ভ সরকার দিয়েছিলেন '5! তারা যুনতে 
পারেনি ; কারণ কোন সাহেব তাদের তায! জানতেন ন।। তারাও সব সময় 
মৌলতির মারফৎ বলত-_মৌঙতি তাদের কথা জানত বলে ভাণ করত মাত্র ॥ 
সর্ভ ছিল যে অস্ত্র ত্যাগ করে তাদের দেশ ছেড়ে চলে খেতে হবে। বুলাতে 
পারুক বা ন! পাক্ষক এই আদেশ তারা কখনও মানেনি; শেষ পর্যন্ত তারা 
লড়াই করেছে, কখনও ক্ষম! তিক্ষ। করেনি ব। শক্রকেও কখনও ক্ষমা করেদি। 

মেজর স্পার্কসের অধীনে ২নং ব্যাটালিরান সন্ধি করতে অস্বীকার করায় 
আমাদের রেজিমেন্টের প্রা তিনটি কোম্পানী তারা ধ্বংস করে ফেলে। এই 
রেঙ্গিমেন্টটি নতুন তৈর্রি হয়েছিল | এই বিশ্বা্ঘাতকতার প্রতিশোধ নিলেন বিশ্বে 
ডিল্গার এযাডামস সাহেব । তিনি এদের নেতা চীন শার অধীনে আরব ও 
গোগুদের নিয়ে তৈরি দলটির সমস্ত লোককে হত্যা করলেন। আরও কয়েকটি 
যুদ্ধে পরাজিত করার পর এনের সঙ্গে সক্কি হর । অবশ্য শী্ঘই ত] তেঙ্গে যায় । 

সরকারের অধীনে এখন এক বিশাল সৈম্তবাহিনী ও অসংখ্য কামান ॥ হালের * 
(75589) রর্গটির ওপর আরসনর্পণ করার আদেশ ছল । কিন্ত হুগরক্ষক 
যশোবন্ত রাও সতেরি কথায় কান না দিশ্বে হুগর্টি রক্ষ/ করতে প্রতিজ্ঞা করলেন ॥ 
অসীম সাহসী পুরুষ তিনি । একজন অফিসার দুর্গের সিংহদরন্গ। পর্ধব শিল্পে 
কেলাদারকে বিল! যুদ্ধে প্থান ত্যাগ করতে অস্থরোধ করলেন | একথাও বলা 
হল যে ঘর্গরক্ষকের প্রভু মহারাজা সিদ্ষি্বা সরকারের বন্ধু। তনুও তিনি কিছু 
প্রান করলেন না। নিজেদের সৈন্ত ও আরবীদের ওপর তার এতই বিশ্বাস 
যে ঘশোবস্ত রাও এমন কি অফিসারকে অপমান করলেন এবং বীরত্ব প্রকাশ 
করে একবার লাকি তাকে লক্ষ্য করে গুলিও ছোড়া হয় । 


৯: এই স্থানটি কোথার জানা বারনি। : 


এক লিপাহীর আব্মকপ! ২৪৭ 


নিজেদের একক্ষন অফিলারের সাঙ্গে এমন ব্যবভারে গোর! লোকের! রুই হয়ে 
চক্ষণাৎ দুর্গ আক্রনণ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল । ছুটি খুবই সুরক্ষিত, এবং এর 
ওগ্ালও খুব চওড়া । দুগুটি একশ সু উঁচু একটি পাভাড়ের উপর । দে কোন 
ফ খেকে উপরে ওঠনার চেই। করলে কেল্লা থেকে তাদের উপর কানাল ছোড়া 
ঘ্র। সিপাহীবের ধারণা দুর্গের লোকেরা অলেকদিন পর্মস্থত অবরোধ ঠেকিয়ে 
খতে পারবে । মানার মুগ শুনলাম সরকার আগে একপার এই তুগটি জার 
য়েছিলেন; এখন তাদের সৈস্করা সব শিক্ষিত এবং লঙ্গে অনেক বড় বড় কানান 
ছে) কাজেই সহক্ষেই আবার এতারা অধিকার করছে। এ পর্স্থ আমার 
্য বেশ প্রসন্গ । তবুও কেল্লার বুরুজের দিকে হাকিসে স্বামার ভয় করতে 
প্সলচ প্রাণ যেন ঠাণ্ডা চরে এল । 

ঘড় কামান দিলে শীঘই ছর্গট অবরোধ করা ছল । শক্ররা কয়েকবার বাইরে 
সার চেষ্টা করেছিল আমাদের কামানের গোলাঘ অনেকে মার। ঘার। 
নাচীর পণ্ড খণ্ড ছয়ে তেঙ্গে পড়তে লাগল ; বর্দান্ছালে নবিরান বজ্রপাতের মত 
বানের পর্জন শোনা যাচ্ছে। 

কর্ণেল ফ্রেন্সান সাতেন ভোর করে শহরে ছুকে পাড়ে তু'তিন নিন কয়েকটি 
[মের দোকান দদল করে রইলেন ॥ শক্রর আক্রলণ প্রতিছত কলার লনয় তিনি 
হন্ত হদ। 

পরের দিল সকালে শত্রুর দূর্গ ত্যাগ করে. চলে গেল ₹ আমাদের রেজিমেন্টের 
লিয় হুকুম এল সেটি দগল করতে হবে | এগিয়ে চলেছি এমন সময শত্রুরা হঠাৎ 
ভার দীতে ‘মাইনে’ (1৫) আগুন লাগিন্গে দিল | আমি ত উঁচুতে উড়ে 
পরে অজ্ঞান হয়ে পড়ি। চারপাশে ফি হচ্ছে লা হচ্ছে কিছুই জালিন| । জ্ঞান 
লে দেখি তুজন ইউরোপীর্ন গোলম্াজ পেন! মাটির ও ইটের ভিতর থেকে আমাকে 
1 ধয়ে টেনে বার করছে এবং একজন আমার মুখে মদ ঢেলে দিচ্ছে) তারা 
মামাকে এক লাহেবের কাছে সিয়ে পেল; পরে আমাকে হাসপাতালে পাঠান 
া। পা অবশ্য তাঙ্গেলি। কিন্তু বা ছাত অলাড় হয়ে গেছে। ইট ও কাঠ 
লগে মাখার চার জার়গ! ভীবণতাবে কেটে গেছে । এই নিরে সরকারের চাকরিতে 
প্র সগাত রত ইল! কদিন ফৌজের হাসপাতালে ছিলাম বলতে 

1 


দিনেয় পর দিন একতাবে গোল! ছোড়া হচ্ছে । হঠাৎ, একদিন ত! বন্ধ ছল । 
ট্ষ সেইদিনই আমি বাকৃশক্তি ফিরে পেলাম | মাম! ও আমার কোম্পানীর খোজ 
ছুটোদ। একল সিপাহী বলল যে আমি ও আর তিনজন--জিলোকৰারী শির, 
বাছের বক্স ও লারেক দেওনারায়শ ছাড়া সবাই মারা গেছে | যে তারজন পাহারায় 


২৪৮ ইতিহাস 


ছিল ভারা পালিয়ে গেছে । এই প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সাতচলিশলন মার। ঘায়। 
ছগটি অবরোধ করার সমত যে ভয় হয়েছিল তা নেখছি সত্য হল। হঃখে নন ওরে 
উঠল। মামাকে কোথাও দেখতে পাওস। গেল না; এই বিরাট ভগ্রত্তংপ খুজে 
দেখার সমন্রও নেই | নিজে গিয়ে ডাকে খৌজবার ভীন্বণ ইচ্ছে ছল? কিন্ত হাত 
পা নাড়বার ক্ষমতা আনার নেই । 

এই সমন্র ফৌদের হাসপাতাল রোগীতে তরে ওঠায় সাহেবর। আহতলের জন্য 
তাদের তাবু ছেড়ে দিলেন । ক্যাপ্টেন সাহেন আনার উপর খুব সদয় ছিলেন । 
আমাদের লঙ্গে এক তাধুতে ক্যাপ্টেন বার্মা সাহেব ছিলেন, ভার আঘাত বেশ 
গুরুতর । বুরুমপীল সাহেব কিন্ত আম্চর্যরকমে রক্ষা পাল। “মাইন” থেকে মাত্র 
কয়েক গজ দূরে তিনি ছিলেন। তিনি উড়ে নাটিতে পড়ে যান; ধুলে! আর 
ধোয়াল্স তার নিশ্বাস রুদ্ধ ছয়ে আসে ; কিন্ত কোন আঘাত ডাকে লাগেনি । ছর্গট 
আমাদের অধিকারে এল ৷ শুনলাম এর তিভরে আরবী, বেলুচি, কাযুলী ইত্যাদি 
নান! দেশের লোক আছে ।. 

সরকার এবারেও রাও সাছেরকে কোন শান্তি ন| দিশে ছেড়ে দিলেন। 
বশোবস্ত রাওকে কেন নৃত্যুদ ও দেওয়া হল না সে কথ! ক্যাপ্টেনছফ জিজ্ঞাস! করি। 
তিনি বললেন ঘশোবস্থ ঙার প্র মহারাল! সিন্ধিয়ার আদেশ মত কাজ করেছেন। 
শিদ্ধিয্ন। এমন তান দেখান ঘেন তিনি কোম্পানী বাহাছুরের বন্ধু ; কিন্ত আসলে 
তিনি আলাদের শত্রু; কাজেই শান্তি তারই হওছা! উচিত। সরকারের কি অপূর্ব 
বিচার ; এর রীতিনীতি বোঝ] ঘার ন|। শক্রকে যদি ধ্বংসই ন! করা হয় তবে 
তার সঙ্গে যুদ্ধ করে লাত কি? এদেশের লোকের কাছে এ এক নতুন ব্যাপার, 
আনন দয! দেখে তারা ভাবল সরকারের বুঝি মতি স্থির নেই এবং এই হুযোগে 
তার নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির দন্ত সবরকন চে! করতে লাগল । এই কাজে. তার! 
প্রায় সফলও হত । কিন্ত ম্যালকম সাহেব ছিলেন খুব শক্ত লোক) তাকে ঠকান 
সহজ ছিল লা, তার মত সাহেব খুব কম ছিলেন 

পূর্বে বা বলেছি তাতে বেশ বোঝা! বায় যে সাহেব ও গোরা লোকের! অকারণে 
লড়াইএ মেতে উঠত-_-এ যেন যুদ্ধ করব এই মনে করে যুদ্ধ করা । গোর! লোকেরা. 
বীরত্ব দেখানোর সুযোগ পেলেই লড়াই করত ॥ তাদের কাছে এ যেন এক ধরণের 
আমোদ-_এক রকম খেলা । 

এই বুদ্ধ থেমে যাওয়ার রেজিমেন্টওলি থে যার ছাউনির দিকে কুচ করে চলল। 
আমাদের ব্যাটালিয়ানকে আলিগড় যাবার হুকুম হল । সারা রাস্তা আমাকে একটি 
ভুলিতে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় । শরীর খারাপ এ কারণে ছুটি নিবে ছয়্ত আনার 
বাড়ী যেতে পারতাম ; কিন্ত কয়েকটি কারণে তপন আমার যাওঘার ইচ্ছে ছিল না । 


এক দিপাহীর আস্মকথ! ২৪৯ 


আমাকে একল। একটি ছোট ঘরে থাকতে দেওয়া হল; যুবতী ঠাকুরাদীও আমার 
পঙ্গে ইল , সে আমার সেবা মন্ত্র করতে লাগল । এখন বেশ সুখে আছি__ 
হাড়ীতেও এমন হুখ পাইনি । কনক নাসের নহ্যেই বেশ সুস্থ হয়ে উঠলাহ__এখন 
চলাফেরা করতে পারি । 

এই লময় সরকারী সেনাৰলে কয়েকটি নতুন ব্যাটাদিরান গঠন কর! ছচ্ছিল। 
শামাদের রেজিমেণ্টের কর্ণেল সাহেব বললেন যদি আমার এই রকম কোন নতুন 
ধ্যাটালিয়ালে যাওয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে আমাকে ‘নারকের’ পদ দেওছ। হবে! 
জামার মামা--যিলদি আমাকে এনন স্রেছ করতেন_আর এ জগতে লেই; 
এই কোম্পানীতে আমার অন্ত সঙ্গীরা প্রায় সবাই নার। গিয়েছে; কাজেই পুরনো 
দল ছেড়ে দেওছাই স্বির করলাম ॥ কিন্ত এর জন্য ক্যাপ্টেন সাহেবকে ছেড়ে যেতে 
হবে এই তেনে বড় কষ্ট হল বিলাত থেকে মাত্র একজন বুকুমপীল লাহেব 
এসেছিলেন এবং তিনি আমাদের রেলিমোন্টে ছিলেন । 

১৮২০ সালের জুলাই মালে আমি ফতেগড়ে নতুন ব্যাটালিহানের সদর অফিসে 
কাজে যোগ দিলাম । এই ব্যাটালিয়ানে তখন মাত্র হুটি কোন্পানী লৈম্ত ছিল। 
সরকার তখন নতুনভাবে সৈন্তদস গঠন করছিলেন; সেই নত বিতিন্ন রেঙ্গিমেন্টের 
শিপাহী সিয়ে এই কোম্পানী তৈরী ছন্দেছিল। ব্যাটালিয়ানে মাত্র ছজন অফিলার 
ছিলেন-_মেব্দর গার্ডিন সাহেব ও একজন এযাডজুটেন্ট । 

যেজর দাহেব ছিলেন খুব লম্বা, ডার গারের রং তানাটে এবং ভার বেঙা 
ছিল খুব কড়া । শিকারীর পোবাক পরে সাধারণতঃ তিনি প্যারেডে আসতেন। 
রংরুউদের মাথায় এনং কখনও কখনও ড্রিল মাষ্টারন্রে মাথায়-_যখন তাদের কাজে 
বিরক্ত হতেন---তিনি মোটা ছড়ি দিয়ে ঘারতেল | ফলে সবাই ডাকে তম্ম করত 
বটে কিন্ত কেউ ডাকে পছন্দ করত ন! । দেশী অফিলারদের তিনি বলেছিলেন ঘে 
তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের রেছিমেণ্ট থেকে বদলি করে তাদের কর্ড! করে 
পাঠান হয়েছে এবং তিনি তাদের সবাইকে দ্বপয করেন। প্রক্কতপক্ষে তার তয় 
চার মাসে মাত্র চলিশজল রংরুট সেনাদলে এসেছিল । 

এর পর অগ্ত রেজিমেপ্ট থেকে আরও চারজন সাহেব এবং তিনজন নতুন সাহেব 
এ্রলেন। অনেক বিপাহীও এল ; পুরোদমে ড্রিল আরস্ত হল। 

ইংয়াজ অফিসাররা মেজর লাহেবকে পছন্দ করতেন না। প্যারেডের সময় 
ছাড়া ভার! তার সঙ্গে কখনও কথা বলতেন না; কিন্বা অন্ত কোনতাবেও তার 
সঙ্গে মেলামেশ! করতেন না । একজন বুড়ো “আবদারের” সঙ্গেই ভার কেবল বন্ধুত্ব 
[ছিল। ফি কারণে যে সাহেবের উপর এই লোকটির জোর খাটত তা কেউ জানত 
ন৷। দেখতাম লিপাহীরা ছুটি বা অন্ত কোন সুবিধা নেবার আগে এই লোকটির 

তে 
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মন গিয়ে চলত ৮ যাতে সে শস্থষ্ট হয়ে তাদের ছয়ে প্রস্থর কাছে অহ্থরোধ 
করে। 

একদিল ভার বাড়ীতে পাহারা দিচ্ছি; সন্ধ্যার সময় মেক্গর সাহেৰ হু'কায় 
হুবপান করতে গেলেন; হাঁক! টানতে অন্থবিধা হওঘ্বাহ তিনি রাগে অপ্নিশর্ম। হয়ে 
জ্বলন্ত ছিলিম হু'কা বরদারের মাদায় ছাড়ে দিলেন। সারা ঘরে তামাকের ভুল 
ছড়িয়ে পড়ল । মেবোর মাছুরে আগুন ধরে গেল। এই আগুন খেকে আর একটি 
ঘরের ভাবুতেও আগুন লাগে । চাকর ও পাহারাদার সব ছুটে গিয়ে আগুন 
নিভিয়ে ফেলে ; কিন্ত ডাধুটি প্রা নই হয়ে বায়। এই সময় সাহেব চেল্ার 
ছেড়ে একবারও উঠলেন না ॥ “আবদার” এসে ভার সঙ্গে কথ| বলল। এক 
মুদ্র্তেই ভার রাগ পড়ে গেল । কিন্ত এ রকম ভাবে রেগে ওঠাল্ল তার বেশ ক্ষতি 
হরে গেল। তাহুটি প্রার নতুন ছিল ; এর দাম প্রান্ তিনশ টাকা । 

সাহেবের উপর 'আবদারের' এমন জোরের কারণ আদবার অনেক চেষ্টা আমরা” 
করেছি) কিন্ত কিছুই জান। যায়নি) রেন্মেণন্টের কেউ কেউ বলত যে সে লাকি 
ভাব নিকট আত্মীয় । সাহেব যে একটু পাগলাটে ধরণের তাতে কোন সন্দেহ 
নেই । তার আচার ব্যবহারও সাহেবদের মত ছিল দ/)। এফ টানা কয়েক 
খটা তিনি পিছনে হাত রেখে বারান্দার চলাফেরা করতেন, বিড়বিড় করে আপন 
মনে কি সব বলতেন এবং প্রত্যেকবার ফেরবার সমল্প দেয়ালে লাখি মারতেন। 
আনানের তাখাম্ম তিনি তালতাবে কখ। বলতে পারতেন। তার অত্যাল ছিল 
রংরুটনের জাালাতন কর|-এতেই ভার যত আনন্দ । তিনি দিবাসা করতেন 
তার! বিয়ে করেছে কিন। এবং তাদের স্ত্রীর নাম কি--হিন্দুদের পক্ষে স্ত্রীর লাম বল! 
খুব অপনানআনক | রেজিনেন্টের অন্যান্ট অফিসারদের সঙ্গেও তার ব্যবহার ছিল 
কেনন শস্কুভ । এযাডজুটেণ্ট সাহেবকে তিনি কখনও তার সামনে বলতে বলতেন 
ন! এবং তার বিন হকুনে ভার চাকরও কখনও অন্ত কোন সাহেব দেখা করতে 
এলে বলবার জগ্ত চেম্বার এগিরে দিত না। 

এর পর আর একদ্দন অফিসার এসেছিলেন; মেজর সাহেবের মতই তার 
বয়স । একদিন মেজর সাহেবের বাড়ী পাহারা দিচ্ছি, এমন সময় এই অফিসার -' 
নেজর সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এলেন । মেজর সাহেব ডাকে বসতে বলেন 
কিন। দেখবার জন্ত কৌতুহল হল। কিছুক্ষণ দীড়িযে থাকার পর তিনি 
নিজেই একটি তেক্নার টেনে বসে পড়লেন। এর পর দুজনের মধ্যে তর্কাতকি আরম্ভ, 
হল) দেখলাম ক্যাপ্টেন সাহেব নেজ্র সাহেবকে পুখি মেরে মেঝের ফেলে দিলেন । 
জোর গলার কি বলতে বলতে তিনি তারপর সেখান খেকে চলে গেলেন ! | 

পরের দিদ সকালে প্যারেড মাঠ থেকে ফেরার পরে দেখি বন্ুকের, 1 


r 
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পিছনে চারজন অফিদার বসে আছেন । স্থানটি ‘লাইন’ থেকে বেশ দূরে; 
ছেই একটি পাছাঢ়ী খাদ । অফিসাররা! প্রাষই পিস্তল ছেড! অভ্যাস করতেন 
[সেজন্য পরথনে তাদের তেনন লক্ষ্য করিলি। কাছে এসে দেখি নেজর ও ক্যাপ্টেন 
(লন সাহেবই লেখালে আছেন) একবার বগঢা হলে অফিলাররা পরস্পর পিশাল 
যুদ্ধ করে থাকেন, এই হল নিল্লম ॥ কাজেই কি হুম দেপবার জন্য দাড়িয়ে 
পড়লাম । একজন অফিসার মেঞ্জরকে ক্যাপ্টেনের সামলে অজ দূরে দাড় করিয়ে 
দিলেন এনং আর একজন ক্যাপ্টেন সাহেবের কাছে রহলেন। তারা ত্দনেই গুলি 
ছাড়লেন । মেজর সাহেব সুপ খুবড়ে পড়ে গেলেন । ডার ফাছে দৌড়ে গিয়ে দেখি 
বে তার মৃতু হয়েছে। পিস্তলের গুলি তার নাখা তেদ করে চলে গেছে। ডুলি 
আনতে আমি হাসপাতালে গেলাম । মুডর্ভকোলের মধ্যে এই থবর ‘লাইনে’ ছড়িয়ে 
পড়ল। মেছর লাহেনকে তার নিজের বাড়ীতে নিযে যাওয়া হয়। সন্ধ্যার 
সময ওক কবর দেওঘ। জল । নেজ্গরেনু নৃহ্যুতে মনে ছল একমাত্র “আবদারই” 
দুঃখ পেরেছিল; অন্য কেন সাহেবের হুখে শোকের কোন চিহ্ন ছিল না। 
ফিরিঙ্গীদের কি অন্তত সব রীতি । এই ব্যাপারে রাগের সময় কেউ প্রতিহিংসা 
নিলেন লা ধা নিজেদের মধ্যে তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করলেন লা। কেউ একটি কথাও 
বলেন নি বা পরস্পর গালমন্দ করেল নি] দুজন সাছেবই অত্যন্ত শান্ত ও হীর 
ছিলেন_.বেন তার! প্যারেডে এলেছেন । মেছর সাহেবের কাছে যে অফিসারটি 
ছিলেন তিনি ক্যাপ্টেন সাহেবের ঘনিষ্ঠ বন্ছু_এই বিবয়টি আমি কিছুতেই বুঝে 
উঠতে পারিন!। সঙ্গী হুজন অফিসারই পরস্পর কথা বলতেন ; ডারা ছু্গন বন্ধ 
এবং একই বাড়ীতে ভারা তাকৃতেল। ইংরাস্গনের হশ্যে ইজ্জত বা আন্থসম্মান 
বায় রাখার সঙ্থস্কে খুব কিন নিষ্বম আছে) কেউ অন্তকে অপমান করলে তারা 
পরম্পর যুদ্ধ করে থাকে ; নইলে সঙ্গী অফিসাররা তানের সঙ্গে আর কথা বলবেন। । 
সে সময় সাহেবদের মধ্যে প্রায়ই মারামারি হত, মারামারির পরেই তাদের বন্ধুত্ব 
অনেক সময় গাড় হত। গত করেক বছর সাহেবদের নিজেদের মধ্যে মারামারি 
করতে শুনিনি করলেও তার! গোপনে করে থাকেন, পাছে অপরের চোখে পড়লে 
| তাদের লনা হয় । কিন্ত আমার বিশ্বাস এর কারণ এখন তার! যুদ্ধের আইন- 
ফু[নুদকে বেশ তয় করে থাকেন, আর আই আইনভলিও বেশ কড়!। মারামারি 
করলে সাহেবদের এখন কোর্ট মার্শালে বিচার হয়; চাকরি থেকে তাদের ছাড়িয়ে 
দেওয়া হয় ) কোন অদ্থৃহাত শোনা, হয় না| শুনেছি “বিলাতী বাদশাহ’ বাধ্য হয়ে 
। এমন নিয়ম বন্ধ করে দিয়েছেন; কারণ এই রকম মারামারির ফলে নেক হুদক্ষ 
জঞ্িসারের মৃত্যু হয়েছে এবং সরকারকে তাদের পরিবারবর্গের তরণপোষশের তার 
নিতে হয়েছে। রাগ পড়ে গেলে ভার! যে কেমদ করে যুদ্ধ করেন এ আমি কিছুতেই 


২৫২ ইতিহাস 


বুঝতে পারিনা । কিন্ত সে খাই হোক জন্ভসব কাজের সত এটিও তালতাবে করবার 
জন্ত তাদের কি অন্দর বন্দোবস্ত । 
গোর! লোকেরা নিজেদের যধ্যে শিল্তল বা তলোহার নিয়ে মারামারি করেন! ৮ 


তার! খুবোঘুনি করে থাকে এ আরও তর়ঙ্কর। এতে কয়েকজনকে মারা যেতে 
দেখেছি । খাই হোক মারামারির পর এর? কিন্ত পরস্পর আবার বন্ধু হযে গাড়ার়। 
কিন্তু যুদ্ধ করতে গররালী হলে তার সঙ্গে দলের কেউ আর ফেলামেশ। করবে না 
এর পর কর্ণেল হাতমিলটন সাহেব নামে আর একজন অফিসারকে রেজিমেণ্টে কর্তা 
করে পাঠান হয়েছিল । নেলর সাহেবের সঙ্গে এর কোন যিল নেই । অফিসার ও 
সিপাহী সবাই তাকে খুব পছন্দ করত । রেজিমেণ্টে তখন প্রায় এক হাজার লোক; 
সবাই বেশ দীর্থকার ও ভদ্র বুবক। 

এক মীরাটে কুচ করে যাওয়া ছাড়া স্থতিন বছরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু 
ঘটেছিল বলে আমার মনে পড়ে না| অনেক টাকা খরচ করে ঠাকুরানীকে আতে 
তুললাম এবং তার সঙ্গে আমার পান্ধ'ব মতে বিয়ে কল ।. মীরাটে আমাদের একটি 
পুত্র সন্তান হয়। 

এই সমর শোনা গেল সরকার তরতপুরের মহারাজা বলবস্ত সিংকে সাহায্য 
করবেন। তাকে তার ভাই হর্জন সিংহাসন থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন । নিজের 
অধিকার লাভের জন্য মহারাজ। সরকারের সাহাঘ্য ভিক্ষা করেছিলেন । তিিডুখন 
বালক মাত্ৰ; তরতপুরে তার বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী দল _ছিল। 

বি ক্রমশঃ 





7 বিশেষ দ্রব্য ২ অষ্টম বর্ষের ভন্য দেয় চাদা আগামী; 
৩১লে অক্টোবরের মধ্যে পাঠাতে হবে । কোন নির্দেশ লা পেলে 
ইতিহাস, অষ্টস বর্ষ, ১ম সংখা ভি, পি, ক্লে পাঠানো হবে ॥ ] 


প্র 
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